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1 কফিন 1 


অনেকের কাছে, অনেক কারণে অনেকদিন ধরে 
অপরাধী হয়ে আছি। এই কৈফিয়তের সুযোগে 
তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যাক : 

‘কলঞ্গের দেব-দেউল’ নামে বহন্দিন পর্বে একটি 
গ্রন্থ রচনা করোঁছলাম। দীর্ঘদিন বইটি ছাপা নেই। 
ইতিমধ্যে অনেকে আমাকে পত্রযোগে প্রশ্ন করেছেন 
বইটি কেন পম: দ্রণ হচ্ছে না। প্রত্যেককে ব্যান্তগত- 
ভাবে জবাব দিয়ে উঠতে পারিনি । তার চেয়েও বড় 
কথা সাম্প্রাতককালে কেউ কেউ গ্নুরনতর অঁভযোগ 
এনেছেন-ইদানিং যাঁরা বই কিনেছেন তাঁরা লক্ষ্য 
করছেন বইতে যেসব ছাঁবর উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থে সেসব 
চিত্র ছাপা নেই! অপরাধ হিসাবে তাঁরা লেখককেই 
কট্‌কাটব্য করেছেন। উপায় নেই। সহ্য করে যেতে 


হয়েছে। 
‘কলিণ্গের দেব-দেউল’ বইটি রচনা করোঁছলাম 
1972-তে, প্ৰকাশত হয় পরের বছর। অর্থাৎ চোদ্দ 


তাকে কথা দিয়োছলাম_দল্লা-স্থাপত্য নিয়ে ভাব- 
ব্যতে যাঁদ কোনও গ্রন্থ রচনা করি তবে অমিতাভই 
হবে সে গ্রন্থের প্রকাশক। আমি আমার সে প্রাতি- 
শ্রহাত রাখতে পারিনি । কারণ বইটি লেখা যখন শেষ 
হল তখন না শ্রীমান অমিতাভ, না তার পিতৃদেব_ 
কেউই আর 'শতঙ্খ-প্রকাশন’ অথবা '‘আনন্দধারা'-র 
মালিক নন। বাধ্য হয়ে তাই সেই পাণ্ডুলাপখানি 
(লা-জবাব দেহ্‌লাী_অপরুপা আগ্রা) তুলে দিয়োছলাম 
ভারতী বক স্টলের তদানীন্তন সত্বাধিকারা 
‘হযষাঁকেশ বারিক মহাশয়ের হাতে। প্রাতশ্রদ্নাত ভঙ্গ- 
জনিত অপরাধের এই আমার কোঁফয়ৎ। 

আমিতাভর 'ব্যাচিলার্স-ডেন'-এ যে-কদিন ছিলাম 
তার ভিতর একাট কৌতুককর ঘটনা ঘটোছল। এ- 
কৈফয়তের যেটা মল প্রতিপাদ্য_প্রকাশকের চক্রান্তে 
লেখকের অসহায়ত্ব_তার সঙ্গে এ খণ্ডকাঁহনার 
যোগসুত্ৰ আছে বলে সেটাও 'লাপবন্ধ করা গেল। 


বছর আগে। ‘চৌদ্দ বছর কাঁদনে হয়’ এবং 'দণ্ডকবন’ 
কোথায় সেসব খবর জেনে ফেলেছি ; কিন্তু রাবণ- 
কর্তৃক অপহৃতা সণঁতাকে পঢুনরদ্দ্ধার করতে পারিনি। 


নাগালের বাইরে! 

আর একট: খোল্‌সা করে বাল : 
‘কাঁলগ্গের দেব-দেউল' বইটির প্রকাশক ছিলেন 
শঙ্খ-প্রকাশনের তরফে শ্রীমান আঁমতাভ মজুমদার 
তাঁর পিতৃদেব প্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ছিলেন আমার 
অনেক দিনের অকৃত্রিম বন্ধু৷ সত্তরের দশকে মনো" 
রঞ্জনবাব্‌ আমার অনেক অনেক বই একের পর এক 
ছেপোঁছলেন “শঙ্খ-প্রকাশন’ এবং SPT: 
সংস্থাদ্বয়ের মাধ্যমে। আগমতাভর সম্গোও গণে 
ছল স্নেহ-শ্ন্ধার এক নিকট সম্পর্ক। এওঁ বইটি 
প্রকাশত হবার পরের বছর সেটি ঘটনাচক্রে দিলা 


‘বিশ্বাবিদ্যালয়ের ‘নরসিংহদাস J 
পুরস্কার গ্রহণ করতে তাই দিল্লী যাবার প্রয়োজন 
হল। গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীান আঁিতাভ তখন দিল্লীতে 


থাকে। একাই। তখনো সে ছাত্র। ৩ : 
ঘরেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। অমিতাভ আমাকে 


দদল্লী-স্থাপত্যের অনেক কিছ দেখিয়ে আনে। 


পুরস্কার বিতরণ সভার ভিতরেই দিল্লী 'বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের কয়েকজন ছাত্র হঠাৎ আমাকে পাকড়াও করে 
ফেলে। 'কল্তু তখন তাদের কথায় কান দেবার অবকাশ 
আমার ছিল না। মঞ্চের উপর বসে আছেন উপ- 
রাষ্ট্রপাত, এবং আমার ঠিক পাশের আসনাটতেই 
স্বনামধন্য ফাদার দাঁতয়েন। তাঁর সঙ্গে তখন সদ্য 
আলাপ জমে উঠ্‌ছে। 'তানও 'দিল্পাী 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
কনভোকেশনে কী একটা সম্মানপন্র গ্রহণ করতে এসে- 
ছেন। ঠিক মনে নেই, বোধহয় ‘অনারারী-কজা’ ড়. 
লিট বা এঁ জাতীয় ককিছু। মোট কথা দিল্লী 1বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এ ছাত্রদের পাত্তা দেবার মত তখন না ছল 
মেজাজ না সময়। ওরাও সেটা ব্‌ঝল। আ'মি কোন 
ঠিকানায় উঠেছি সংক্ষেপে জেনে নিয়ে কেটে পড়ল। 

পরাদনই সকালে ওরা এসে হাঁজর। কণ 
ব্যাপার? শোনা গেল, দিল্লী প্রবাসী বাঙাল' ছাত্ররা 
একটা বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করছে। ওদের ইচ্ছা আম 
প্রধান আঁতাঁথ হিসাবে উপস্থিত থাঁক। বলা বাহুল্য 
আমি এক কথায় রাজা হয়ে যাই। পরদিন ওরা 
এসে আমাকে নিয়ে গেল। নাটক শেষে পেণঁছেও 'দয়ে 
গেল। নাট্যসংস্থার নামটা এতাঁদন পরে মনে নেই : 
কিন্ত নাটকটার কথা তের বছর পরেও ভূঁলান। 
একটি পাণ্ডালাপ-নাটক। নাম : চালাঁচন্’। মনে 
আছে এ জন্য যে, আম মুগ্ধ হয়োছলাম। সুবো- 
শাম যারা হরবখংৎ রাষ্টরভাষায় বাৎাচৎ করে তারা যে 


এমন সুন্দর একটা বাঙলা নাটক মণ্ডস্থ করবে এটা 
আ'ঁম আশা করতে পারনি বলেই। অঁভনয়ান্তেই 
আঁ ঁফরে এসোঁছ। কুশাীলবেরা তখন তাদের মেক- 
আপ তুলতে ব্যস্ত, আর ফেব্রুয়ারীর দিল্লীর শাঁত 
আমার পাঁজরা ভেদ করছে। অপেক্ষা কাঁরান। 

তাই তার পরের দিন সকালে ছাত্ররা আবার সদল- 


না তাঁদের ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না ; আর যাঁরা 
লেখেন-টেখেন তাঁদের কাছে ব্যাখ্যাটা বাহুল্য : অর্থাৎ 
কোনও সাহিত্যের বাজারে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করা! 
খোদার কুদ্ুতে শেষ পর্যন্ত একদিন শিকে ছ'ড়ল। 
দিল্লীর একাঁট আঁত বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার কলকাতা 


বলে এনে হাজির। নাটকটার বিষয়ে আমাদের দার্ঘ 
আলোচনা হল। প্রসঙ্গত বাংলা-সাহিত্য। হঠাৎ 
একটি ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করে বসল : আপনি আপ- 
নার কোন বই হিন্দিতে অনডুবাদ করান না কেন? 

হেসে বাল, প্রকাশক জোটেনি বলে। 

চেষ্টা করেছিলেন ? 

হিন্দি প্রকাশনার কাউকে চান না, তাই সে 
চেষ্টা কাঁরান। তবে ইংরাজাঁতে একাট বই অননবাদ 
করেছিলাম। দডর্ভাগ্যবশতঃ সেটাও বেহাত হয়ে গেছে। 

বেহাত’ মানে? 

_রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা বলতে পার। 

_বঝলাম না। 

খুলেই বললাম ওদের সব কথা। সাত-আটাট 
শ্রোতা-সবাই ছাত্র-মন দিয়ে শুনল। 

যে বইটির ইংরাজী অনদুবাদের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল 
তার নাম সে আমলে ছিল ‘অপরুপা অজন্তা’। সেটাও 
ঘটনাচক্লে একটা পঢুরস্কার পেয়োছল, আর সেই সুত্রে 
বইয়ের এক কপ তদানল্তন জাতায় অধ্যাপক আচার্য 
ন |।তকুমারের হাতে আসে। তিনি আমাকে ডেকে 
পাণিয়ে অনেক কিছ; আলোচনা করেন। তাঁর পরা- 
মর্শে' বইটি আমি আদ্যন্ত পটনলি‘খন করি এবং 
‘অজন্তা অপরূপা’ নামে প্রকাশ করি। 'তনিই 
দিয়েছেলেন এওঁ বইটির একট 


বললেও চিড়ে ভিজবে না। মাঝে মাঝে তৃতীয় শ্রেণীর 
গ্ৰন্থও ্বাচিন্ৰ কারণে যে আণ্ডালিক পঢরস্কার পেয়ে 
থাকে তা আমি-আপনিই অস্থিতে আস্থতে জান 
আর প্রকাশকেরা জান'বন না? অগত্যা নিজেই বসে 
যাহ অনুবাদ করতে ৷ বহু ঘষা-সমাজা করে পাণ্ডুলপি 
রা হল। শতখানেক ছাব পঢ়ুনরায় আঁকতে হল। 
পরে যখন সব কিছু সম্পূর্ণ হল তখন 

দোঁখ আমি যে বতামিরে সেই বতামরেই। প্রথম শ্রেণীর 
পর্বে আপনার প্রকাশিত ইংরাজ" গ্রন্থের নামটি কা ? 


ব্ৰাণ্ট-অফস পাণ্ডুলাপাট অন;মোদন করলেন। 
স্ট্যাম্প-কাগজে রাঁতিমত কণ্ট্রান্ট সই করে শতখানেক 
ছবি সহ টাইপ-করা পাণ্ডুুলাপ কলকাতা আঁফসে জমা 


দিয়ে এলাম। 
ব্যস্‌! তারপরই ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ! তন 
বছর ধরে আমি ক্লমাগত এঁ 'দিল্পী-আফসে রোজাস্ট্র 
চিঠি দিয়ে গোঁছ। তাঁরা না-রাম, না-গঙ্গা ! শেষমেশ 
পুনরায় একট রোঁজাস্ট্র চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানা- 
লাম ক্ষমা-ঘেন্না করে পাণ্ডুালাপটি ফেরত দিতে। 
যাতে আমি অন্য কারও দ্বারস্থ হতে পাঁরি। প্রাত- 
বারের মতো আমাকে সান্ত্বনা দিতে ‘আাক্‌নলেজমেণ্ট 
ডিয়ন’ কাগজখানিই শুধু ফিরে এল । জবাব এল না। 
দর শরণাপন্ন হলাম। তান কন্ট্রান্টখান 

পড়ে বললেন, ওঁরা তো অন্যায় কিছু করছেন না। 
ওুঁরা আপনার বইটি প্রকাশ করতে স্বীকৃত এ-কথাই 
শুধু বলেছেন। কবে, কতদিনের মধ্যে সে-সব কথা 
তো এগ্রিমেণ্টে লেখা নেই। বরং কণ্টাষ্টে উল্লেখ আছে 
যে, আপনার দেহান্তে আপনার ওয়ারিসবর্গ বংশ- 
পরম্পরায় রয়্যালটি পেতে থাকবেন। তাই নয়? 

আমার চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়েছল। 
আমতা আমতা করে বাল, তার মানে 'ক দাঁড়ালো যে, 
আমার জ্রাঁবন্দশায় বইটি ছাপা নাও হতে পারে? 
__. ধু আপনার নয়, আপনার প্রত্যক্ষ ওয়ারস- 
দের জাবদ্দশাতেও না হতে পারে। তবে ছাপা হবার 
পার, তা সে যবেই হোক, প্রত্যক্ষ ওয়ারসদের ওয়ারিস- 
বর্গ আইনান্‌গ রয়ালাট পাবে। 

_কুঝলাম ৷ এ-ক্ষেত্ৰে আপনি আমাকে কা 
করতে পরামর্শ দেন? 

_সাঁতা-উদ্ধারের সংকল্প ত্যাগ করতে! নতুন 
গ্রন্থরচনায় য়োগ করতে! 

কাহিনীটি আমার তরফে করুণ! আশা ছল, 
আমার তরুণ শ্রোতার দল গল্পটা শুনে আমাকে 
করবে। ওরা তার ধার দিয়েও গেল না। মাতব্বর 
শ্রেণীর একট ছাত্র বরং বললে, এখন তো আপাঁন 
নিজেই দিল্লীতে এসেছেন, ওদের আঁফসে গয়ে 
পাণ্ডুলিপিটা ফেরত নিয়ে আসন না? 

বাল, সে-চেষ্টাও করোঁছ, ফল হয়নি কিছ । 


কেন? কাঁ বলল ওরা? 
হবে। আমার পাণ্ডুাঁলাপ ফেরত দেওয়া যাবে কিনা 
সে-কথা শুধ মালকই বলতে পারেন। ওরা নিজ 


ছেলোঁটর জননাীকে আম চিনি না। {তানি 
{নশ্চয়ই আমার শ্যালিকা নন। কিন্তু তখনো আমার 
চুলগলে এত সাদা হয়ান যে, ‘দাদ ডাকা চলে। 
আম বাল, বৃথা চেষ্টা ভাই, মালিক যাদ্দন না 


আমাদের কিছ: বন্তব্য আছে, শন বন_ 

_বলনন ? 

_এই ভদ্রলোক আপনাদের পাঁচ-সাতখানা রোঁজ- 
স্টার্ড চিঠি দিয়েছেন। আপনারা জবাব দেনান কেন? 


এবং এখন স্বয়ং এসে পা! 
চাইছেন। আপনারা তাও দিচ্ছেন না। ব্যাপার কী? 
কণ পেয়েছেন আপনারা ? এটা দিল্লী শহর 
মগের মলক? E 2 

ক চ্ৰরে ম্যানেজার একট: ঘাবড়ে বা 


কয়েকজন কমা তার কাছে ঘনিয়ে আসে! ম্যানেজার 


আপনারা 
বলে, কা আশ্চর্য! আমার কথাটা ন 
মালিকের কাছে! আদি 


উইদিন ফিফ্‌টিন মিনিটস্‌। 

ম্যানেজার রুখে ওঠে, আপনি কি আমাকে 
হুম্‌ক দিচ্ছেন ? i 

_তাই তো দিচ্ছি মশাই! এমন সোজা কথাটা 
বুঝতে আপনার এতটা সময় লাগছে? 

_আমি...আমি পঢলসে ফোন করতে পারি, তা 
জানেন? 

_কেন জানব না? এ তো আপনার টোঁবলেই 
টোলিফোন-রসিভারটা রয়েছে। থানা-অফিসারকে 
বলুন, আমরা আপনাকে পনের মিনিটের আল্‌টি- 
মেটাম দিয়ে এখানে অপেক্ষা করাছ। 

আ'ম কা একটা কথা বলার উপক্রম করতেই ওর 
হাতটা ধরে আ'যাইসা হ্যাঁচকা টান 
মারল যে, আমি টাল সামলে স্ট্যাচন মেরে দাঁড়িয়েই 


_আমরা সবাই 'দিল্পা-য়নানভার্সটির ফাইনাল- 
ইয়ার স্টডেণ্টস্‌। আপনি আমাদের চেনেন না, থানা- 
আফসার চেনে। তার খাতায় আমাদের নাম লেখা 


আছে ক না। 

ম্যানেজারের গলকণ্ঠটা বারকয়েক ওঠা-নামা 
করল। বললে, আর পনের 'মানটের মধ্যে আম যাঁদ 
ওঁ পাণ্ডল'পটা খজে না পাই, তাহলে আপনারা 
কা করবেন? 

_আমরা কা করব সে আলোচনা থাক। বরং 
আপানি কী করবেন সেটা শঢুনে রাখনন। কোন একটা 
‘গ্লোঁজয়ার কোম্পানি'-তে তাহলে ফোন করবেন। 

_গ্লোঁজয়ার কোম্পান’! তার মানে? 

_ও খারা কাচ মেরামত করে আর ক। পাণ্ডু- 
{লাপটা খ্‌জে না পেলে কাল সকালে আপনার কিছু 
কাচের দরকার হবে তো। কারণ সকালে এসে দেখবেন 
শো-কেসের এঁ বড় বড় কাচগলো সব চুরমার হয়ে 


ঘরময় ছড়ানো। মালিক ফিরে আসার আগে সেগুলো 


বাড়িয়ে ধরে বললে, এ গুঁর সঙ্গে আপনাদের কাঁ 


গেল পাশের ঘরে। ত 
তার হাতে আমার পা' 
বাণ্ডিল! 


'প এবং তাড়াবাঁধা ছাঁবর 


লক্ষমণভাই না পেলেও একঝাঁক তরতাজা 
তরুণ শ্যালিকাপনত্রের সাহায্যে সেবার সণতা-উদ্ধার 


র প্রফ্ কুম্ভক্ণের ‘দ্রাভশ্গট;কু 
শুধু হয়োছল। ইংরাজি বইটি Cmmortal Ajanta) 
প্রকাশ করোছলেন এই ভারত! বক স্টলই। 


সং * # 


সে রামও নেই, সে রাজ-রাজত্বের নকশালবাড়াীর 
অরাজকতা'ও নেই। এখন আইন-শঙ্খলা পঢুনঃ- 
আইন মোতাবেক 


যে আমারই ছাপা হয়েছে। 

আজ্ঞে না, এজন্য অমিতাভ বা মনোরঞ্জনবাব্‌ 
আদো দায়ী নন। 

যেহেতু মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার দ'ঁ্ঘাদনের 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছল, তাই তাঁর সঙ্গে আমার কোন 
লিখিত চুক্তি কোনকালেই “শঙ্খ-প্রকাশন’ 
এবং আনন্দধারা’ থেকে সত্তরের দশকে আমার লেখা 
বইগ্ডলি একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে : আমি 
নেতাজাঁকে দেখোঁছ, নেতাজী রহস্য সন্ধানে, জাপান 
থেকে ফরে, বিশ্বাসঘাতক, 


য় বসলেন ব্যবসায়ে । 
লাধ; প্রকাশক বই ছাপেন, বই বেচেন, গাড়ি- 


লেজের দকেও। ভিতরে কাঁ ভূষিমাল আছে সেটা 
তো ক্রেতাপাঠক বুঝবেন বইটা কেনার পরে। তার 
আগেই তো লেখকের নাম দেখে তান গ্যাঁটের পয়সা 
খরচ করে বসে আছেন। লেখকের সঙ্গে ইতিমধ্যে 
যে মধন্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে ওঁ সব বই পঢ়নঃ- 


প্রকাশের সম্ভাবনা আদোঁ নেই। ফলে অবক্রীত 
বইকে ‘আঁবক্ৃত’ রাখার কাঁ প্রয়োজন ? ছবি-টাব, 


ফর্মা-টয্ম বাদ যায় তো যাক, দ্মটা যেন ঠিক থাকে! 
বাণত ছাগল না থাকার বিষয়ে এই আমার 
কোঁফয়ং। 


‘অপরুপা অজন্তা’ পঢনা্লিখনের পরে ‘অজন্তা 


অপরুপা’ হয়োছল। এবার এটিকে পদনার্ল'খন বলা 
ঠিক নয়। একই বিষয়বস্তুতে ‘কালঙ্গের দেব-দেউল’ 


আর 'কারতাঁ্থ' কালঙ্গ’ দডাট বাভিন্ন গ্রন্থ। বলা 
বাহ-ল্য প্রথমোন্ত গ্রল্থাট আর প্ঢনঃপ্রকাশত হবে না। 

‘নির্ঘ“ট’ লিখবার সময় একটি মারাত্মক শ্রহট 
নজরে পড়ল ছাপা ফাইল-কাঁপ দেখতে গয়ে । পম্ঠা 
—81-এর দ্বিতায় স্তম্ভের অষ্টম পংন্ততে মদদ্রাকর 
প্রমাদ নয়, লেখকেরই ভ্রান্ত। 'দশাবতার স্তোন্লে'র 


কোন কারণেই হোক গশ্গাচ্তোর্ে'র সঙ্গে আমি তাকে 
গুলিয়ে ফেলোঁছ। 


দাশ্ষিণাত্যের শ্রীমৎ শশকরাচার্য" নন। $ 
এ-গ্রন্থের দুখানি রেখাচিত্র (5.36 এবং 5:37) 
প্রখ্যাত শিল্পা দুগারের আঁকা। আমার 
সামনেই এ'কেছিলেন, আমরা যখন যোঁথভাবে কলিশ্া- 
তাঁথ’ পরিক্ায় বের হয়োছলাম। দুটি চিত্র 6:20 এবং 
5.26) এ'কেছে শ্রীমান গোঁতম্‌ দাশগঢুপ্ত। এদের সম্গে 
আমার যে আন্তাঁরক সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ জানানোর 
অবকাশ নেই। ঠিক তেমনিভাবে ভারতণী বুক স্টল 
এবং অজন্তা প্রেসের শ্রীমান তপন বারিক' সবার 
শাঁতল ঘোষ, অরুণ রায়, স্বপন দে, প্রভাত 


করার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছে। 
আমার স্নেহের পান্র। 


31.12.86 


॥৷ উৎসৰ্গ ৷ 


রাবণ চরিত্রের পরে বাল্মাঁকাী, বশিষ্ঠ থেকে শ্রীরাম- 
চন্দ্রের পরিকল্পনা যদ না করা হত, দদর্যোধন- 
দুঃশাসনকে অঁতিরম করে ভীম্ম-বিদনর-শ্রীকৃষ্ণ যদি 
উপস্থিত না হতেন তাহলে কাব্য দ:্টি মহাকাব্য হত 
না। 

কলেজ-স্ট্রাটও তাই! 

রাবণ-দনর্যোধন-দঃশাসনের পাশাপাশি কলেজ- 
স্ট্রাটে আছেন রাম-বিদ্র-হষাঁকেশ ! 

তাঁরাও বই ছাপেন, বই বেচেন, হয়তো গাড়ি- 
বাড়িও করেন কিন্তু দপ্তরী থেকে লেখক কাউকেই 
বাঁঞ্চত করে নয়। হিসাবের কারচুপি না করেও তাঁদের 
প্রকাশন সংস্থার শ্রীকৃদ্ধি ঘটে। তা যদি না হত 
তাহলে কলেজ-স্ট্রাট এতাঁদন ‘কলেজ-স্ট্রাট’ থাকত না! 

তেমাঁন এক সদ্যপ্রয়াত খদ্দতৃপ্ত মহামতি বিদনর- 
কেই বইটি উৎসর্গ করতে চাই। 

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ এক'ত্রশ বছর আগে। 
আমার একাট চুয়ান্ন পষ্ঠার চাট বই ছাপানোর উপ- 
লক্ষ্যে । ঘটনাচক্লে সোটই (গ্রাম্যবাস্তু') সদ্যসাক্ষর- 
সাঁহত্যে সর্বভারতায় প্রতিযোগিতায় প্রথম বছর প্রথম 
শ্রদ্ধাপ্রবীতির সম্পর্কটা গাঢ়তর হয়েছে। 


বাড়িতে ৷ 
ক্লাব বানিয়েছেন তা আমাকে 
ছেন। তাঁর সশ্গে একত্রে পকুরে অবগাহন দ্নান 
করেছি, আসন-প*ড়ি হয়ে ক্ষেতের চালের ভাত, 
বাগানের সব্জি আর পুকুরের মাছে ভাগ বাসয়োছ! 
প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত বানিয়েছেন। 


শয়োন্তি ছিল সেই অভিমান-লান বাল্যস্ম্‌তিচারণে ; 
তবে কিছ:টা সত্য ছিলই । কারণ স্কুলে খডব ভাল 
রেজাল্ট করা সত্বেও অর্থাভাবে তান নাকি বশ্ব- 
{বদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনানি। 
তা হোক, শতকরা শতভাগ সংপথে থেকেও যে 
প্রকাশনার জগতে সাফল্যলাভ করা 
পাড়ায় । ইহলোকে সেটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। সবচেয়ে 
অবাক করা খবর_বৈভব তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে 
আদোঁ স্পর্শ করতে পারেনি। দাঁঘ'দেহণ মানুষটি 
আর্থিক সাফল্যের শার্ষচুড়ায় উঠেও শেষজ'বনে যে 
ধতে’। এক্ৰিশ বছরের ভিতরে একাদনও তাঁকে 
বিজাতীয় পোশাকে দোখানি। না মেক-আপ’-এই 
তিনি যে-কোন যাত্রার আসরে বিদুর-চারব্রে অভিনয় 
করলে বেমানান হত না! পায়ে সাবেকাী তালপাতার 
চাঁট, চল উস্কো-খঢ্‌চ্কো, গ্রাঁষ্মে হাফশার্ট, শণঁতে বড়- 
জোর দোলাই। নাস্তা সারতেন ম:ড়ি-নারকোল-শশা 
দিয়ে! শহুরে মুখরোচক তাঁর মুখে র:চত না। 
কলেজ-স্ট্রীটের কেন্দ্রাবন্দদতে তান সারাটা জ'বন 
কাটিয়ে গেলেন নিতান্ত গাঁয়ের মানুষ হিসাবে। 
একবার কুণ্ডু-ট্রাভল্‌স্‌-এ ভারত ভ্রমণে 
গেছিলেন। গুঁর এক সহযাত্রী পরে আমাকে বলে- 
ছিলেন, এক মাসের ঘানষ্ঠ সান্নিধ্যেও আমি বঝে 
উঠ্তে পারিনি উনি দশ-বিশ লাখ টাকার মালিক! 
আপনার কাছে এইমাত্র শুনলাম। আশ্চর্য“ মান্য তো! 
হ্যাঁ! আশ্চৰ্য মানুষই ছিলেন কলেজ-স্টরীট 
পাড়ার সেই সর্ব'জনশ্রদ্ধেয় প্রকাশক : 

bole 

ক্ষেদ এইট;কু যে, পাণ্ডুলিপিখানি যাঁর হাতে 

রাছ না! 
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(45) ঘাঁড়র কাঁটা 18 

(46) আনন্দ স্বরনঁপণী 18 

(47) কুলের কাঁটা 79 

(48) তাম-তামাঙ্জাল 19 

(49) ভারতীয় ভাক্কর্যে' মিথ নন _80 

(50) গ্রামোন্নয়ন কর্ম সহাাঁয়কা 80 

(51) {কশোর অমানবাস 80 

(52) উলের কাঁটা 80 
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(56) না-মানুষের পাঁচালী 88 

(57) রোদ্যাঁ 88 
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(59) সুতন;ুকা একাঁট দেবদাসীর নাম _84 
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(63) যাট-একষাঁটট _88 

(64) সুতনকা কোন দেবদাসণর নাম নয় _85 
(65) নাক উচু _86 


(68) পুরবৈয়াঁ _86 
(69) অ-অ-ক খ্‌নের কাঁটা _86 


; যেমন_অরণ্যদণ্ডক = নৈমিষারণ্য : মহাকালের মন্দির = রাওয়ালা ; 


_অপরপা = অপরুপা-অজন্তা ; হে হংস-বলাকা = ববহজ্গ-বাসনা। 


কথারম্ভ ৷ 


প্রথম পরচ্ছেদ ৷৷ 


কাঁলংগ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও যুুগঁবভাগ 


প্রথম পর্যায় : মোঁ্য যুগ 
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তৃতীয় পৰ্যায় : : আদ হন্দয যুগ ... 
চতুর্থ পর্যায় : মধ্য হিন্দ; যুগ .. 


be : শেষ হিন্দ; যুগ ... 


{দ্বৰতীয় পাঁরচ্ছেদ ৷ 
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1.1 প্ৰাচীন কালঞ্গের সম্ভাব্য মানচিত্র ... 4 
1.2 ডাঁড়য্যার মানচিত্র ন E57 
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উড়িষ্যা আমাদের পাশ্ববর্তী রাজ্য। প্রতিবেশাী। 
‘কন্তু তার সঙ্গে আমাদের দাঁ্ঘদনের নাড়ির যোগ। 


রামেশ্বর-দ্বারকা-ব্‌ন্দাবন অথবা  বনদ্রীনারায়ণের 


আকর্ষণও বড় কম নয়, কিন্তু হয়তো দদরত্বের জন্য 
তা আমাদের অত অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন ; কামাখ্যা 
বা গয়াতর্থের ক্ষেত্রে দুরত্ব অতবেশা অন্তরায় 
{ছল না, তব পরী ও কাশাধামের সঙ্গে বাঙালীর 
যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অনন্য। পনুরী- 
ধামের সঞ্গে এই 'নবিড় আত্মীয়তাব্ধের 'বষয়ে 
বোধকাঁর সবচেয়ে বড় অবদান নদায়ার এ প্রেমের 
ঠাকুরের । তাই ভ্রমণোন্মাদ মধ্যবিত্ত বাঙালীর হাতে 
কিছু জমলেই সে ছোটে পুরীর দিকে। অজন্তা, 


কোনার্ক-ভুবনেশ্বরের চক্লাবত'নে। 
ভ্রমণোন্মাদ মধ্যাবত্ব বাঙালীর নাগালের মধ্যে। কিন্তু 
কোন একটা দেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম-তা সে 
স্থাপত্যই হোক, অথবা ভাস্কর্যই হোক, রাসয়ে 
রাঁসয়ে দেখতে হলে একজন ভালো গাইডের দরকার, 
নদেন একখানা ভালো নির্দেশক-গ্রন্থের। উড়িষ্যার 
মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক অমল্য 
সম্পদ ; দেড় শ’ বছর ধরে অনেক জ্ঞানীগুণী 
পণ্ডিত তা নিয়ে ইংরাজ]তে তথ্যবহনল আলোচনা 
করে গেছেন। কিন্তু আমাদের দরর্ভাগ্য, সেসব 
দুষ্প্রাপ্য গ্রল্থ প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার ছাড়া পাওয়ার 
উপায় নেই। দ:প্রাপ্য, তাই সেগুলি বাড়িতে নিয়ে 
এসে পড়বার সনুযোগ নেই_কিন্তু দশটা-পাঁচটার 
শ্‌ং্খলে আবদ্ধ আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ, 
অথবা রান্নাঘর থেকে বৈঠকখানায় আবদ্ধ আমাদের 
সঙ্গনগরা সেসব গ্রন্থাগারের পর্ণ সুযোগই কি ছাই 
ধনতে পারি? উড়িষ্যার উপর সহজলভ্য ভ্রমণকাহিনাও 
কিছ: আছে_বাঙলাভাষাতেই_কিন্তু তাতে কাহিনীর 
খাদই যেন বোশ, যথার্থ নির্দেশনার অভাব। নিজের 
আঁভজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভুবনেশ্বরের স্বলপ- 


আমাকে হিম্‌ সিম্‌ খেতে হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থে 
বর্ণিত কোন কোন শিল্প-নিদর্শন অন্বেষণ করতে 
পাণ্ডা অথবা িক্‌শা-ওয়ালার দল আমাকে নিদেশ 
দিতে পারোন। 
একটা কথা। 


সহায়ক নয়। তব: এ-রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ 
করেছি শনধনমা্র এই কারণে যে, প্রকৃত আধকারণরা 
এ জাতায় গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হয়ে আসছেন না। 
ভারতবর্ষের অমনল্য স্থাপত্য-ভাস্কর্যের উপরে 
ভারতাঁয ভাষায় রচনা আঁত সামান্য ; ইংরাজাঁতে 
ইতিপূর্বে যা রাঁচত হয়েছে তাও শুধুমাত্র পঢ়ুরা- 
তত্্ববিদদের জন্য_আপনার-আমার জন্য নয়। 
ইদানিং যা লেখা হয়েছে বা হচ্ছে তাও অধিকাংশ 
ডক্‌টরেট পাওয়ার উদ্দেশ্যে-সাধারণ রসাঁপপাস: 
পাঠকের জন্য নয়। এ রচনাটি আমি বিশেষজ্ঞ গবেষক- 
দের জন্য লিখান। আবার যাঁরা শুধুমাত্র পঢুণ্য- 
সঞ্চয়ের লোভে ও-পথের পথিক হতে চান, অথবা' 
ঘযার্ণঝবড়ের মতো সব কয়টি বডুড়ি-ছুয়ে কলকাতায় 
ফিরে এসে বলতে চান যে, তাঁরা কিছুই বাদ 
দেনানি,_ঠিক তাঁদের জন্যও নয়। এ তন শ্রেণী- 
বাদে আমার নজরে আর এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা 
ধরা পড়েছেন। তাঁরা একট: খটিয়ে দেখতে চান, 
বুঝতে চান, শিল্পরসের দিকে তাঁদের স্বাভাবক 
একটা ঝোঁক আছে, অথচ দরদ নির্দেশকের অভাবে 
তাঁরা ঠিকমতো রসাস্বাদন করে উঠতে পারেন না 
বলে ব্যথিত হন। সেই মধ্যাশক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভ্রমণ- 
পাগল রসাঁপপাস: বাঙালী পাঠকের উদ্দেশ্যেই এ 
রচনা । এবং তাঁদের জন্য, যাঁরা শারীীরক কারণেই 
হোক অথবা অর্থনৈতিক কারণেই হোক, স্বচক্ষে 


এগ্ননল দেখবার সোঁভাগ্য থেকে বাণ্ডত। বৈঠক- 
হাতে দেশভ্রমণ করতে বাধ্য হন যাঁরা । এ রচনা 
তাদেরও জন্য। 

শিল্পসম্ভারগনল বিচার করতে বসে অনেক 
প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, যার সদতত্তর বই ঘে'টে 
অথবা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি 
পাইনি। প্রায় পনের বছর পর্বে প্রকাশিত 
“কালঞ্গের দেব-দেউল” গ্রন্থে প্রকৃত অধিকারণীদের 
ছিলাম। তার কিছু কিছু এই দশ-পনের বছরের 
অভিজ্ঞতায় সমাধান করতে পেরোঁছ ; শেষ করে 
" মিথুন-তত্ব বিষয়ে । এ বিষয়ে একাটি পথক 
ইংরাজা গ্রন্থ লিখেঁছ, প্রকাশ করেছেন “নাভানা”। 
ভ্রমণকালে শিল্পকর্মগ্নালর কিছ: কিছু স্কেচ করে 
এনেছি, প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে কিছু আলোকচিত্রও 
সংগ্রহ করা গেছে। চিত্রকর হিসাবে আমায় সীমিত 
ক্ষমতার বিষয়ে সম্প্ণ অবাঁহত হওয়া সত্বেও 
আমি বেশি প্রাধান্য দিয়েছ । একটি বিশেষ কারণে। 
আমার মনে হয়েছে, এভাবে বন্তব্য ববষয়াটি পাঠকের 
কাছে আরও সস্পষ্টরনুপে প্রতিভাত হবে। যে 
ব্যঞ্জনাঁট পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা 
আছে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে ; যে 
অংশ মহাকালের স্থল হস্তাবলেপনে অবলযুপ্ত, ক্ষেত্র- 

তার সম্ভাব্যরূপ কল্পনায় ভরিয়ে তোলা 
যাবে। তাছাড়া ক্যামেরার হাত আমার ভালো নয়। 

কিন্তু সংগাঁতচর্চার প্রথম পর্যায়ে যেমন সার- 
গমের উপল্বন্ধর বাধা, কাব্যপাঠের সুচনায় ব্যাকরণ 
যেমন একাঁট অবাঞ্ছনীয় বকল্তু আঁনবার্য- প্ৰতিবন্ধ, 
তেমনি উড়িষ্যার মান্দির-স্থাপত্যের ভতর থেকে 
আনন্দরস আহরণ করতে হলে আমরা প্রথমেই 
শিজ্প-ব্যাকরণের একাঁট নাঁরস উপলবন্ধুর বাধার 
সম্ম-খীন হব। সে বাধা আমাদের আঁতরুম করতেই 
হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। সমকালীন ইাঁতহাস, সমাজ- 
ভাবনা, মানসিকতা এর কোনটাকেই উপেক্ষা করা 
চলবে না। ভারতীয় স্থাপত্য-শল্পের মুলধারাটির 


সঙ্গে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের সম্পর্ক, বাভিন্ন শল্প- 
নিদেশনের অন্তার্নাহত তাৎপর্য এবং ক্রমাবকাশের 
ধারা এগ্‌লৈেও আমাদের অনুধাবন করতে হবে। 
এ বিষয়ে যাঁরা ববিস্তারত আলোচনা করতে ইচ্ছুক 
তাঁদের সুবিধা হবে মনে করে গ্রন্থশেষে কিছ: 
নির্দেশনাও রেখে যাওয়া গেল। 

উড়িষ্যার যাবতাঁয় দেব-দেউল ও স্থাপৃত্য- 
বাঁসনি। সে কাজ গবেষকের। অল্পাদনের ছুটিতে 
যেট;কু দেখে আসা সম্ভব_ভুবনেশ্বর-পুরী- 
কোনাকে'র ত্রিকোণ ভূখণ্ডে বিধৃত কাঁলগ্গের সেই 
মোল দ্থাপত্য ধারাটিই আমাদের লক্ষ্য ; যদিও 
প্রাসঙ্গিকত্যার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ইতস্তত- 
বাঁক্ষপ্ত শিল্প নিদর্শনের আলোচনা অপারিহার্য 
হয়ে পড়বে। } 

ভ্রমণকাঁহনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের চেয়ে ভুগোল- 
কেই আমরা বোশ করে আঁকড়ে ধাঁর। যে পথ '*দয়ে 
চলি, সেই পথরেখ্য ধরেই দেখতে থাক ও দেখাতে 
থাকি। ফলে সাল-শতাব্দী অনেক সময় উল্টো- 
পাল্টাভাবে এসে' উপস্থিত হয়। তাতে ভুল ধারণা 
হওয়ার আশতঙকা। তাজমহল ও ইতমদ্‌উদ্‌দোলা 
দর্শনান্তে ফতেপ;র-সিক্রিতে এসে দর্শক সেোলম- 
চাস্ত দরগার জালি-কাজ দেখে মুগ্ধ হন না; 
বলেন-এ আর এমন ক? তাঁর খেয়াল হয় না 
‘ফতেপ;র-সিক্রি-র জালি-কাজকেই উন্নততর করেছেন 
জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহাঁর জমানার প্রস্তরশিল্পাী। 


- গবেষকের পথ কিন্তু ভিন্ন ; তান ইাঁতহাস 


আশ্রয়ী। পর পর যেভাবে শিল্প নিদশনগুনল 
সম্ট হয়োছল তান সেইভাবেই ক্রমান্বয়ে বর্ণনা 
করেন। সে-ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী পাঠককে সচাীপত্র 
অথবা নির্ঘণ্ট হাতড়ে দ্রষ্টব্য বিষয়াটিকে খুজে নিতে 
হয়। সেটাও 'বড়ন্বনার। আমরা এ-ক্ষেত্রে মধ্যপথ 
অবলম্বন করব। ঘটনাচক্রে উঁড়ষ্যার স্থাপত্যবিকাশ 
যে ক্রমপর্যায়ে বিকাশত হয়েছিল সেইভাবেও ভ্রমণ 
করা সম্ভবপর। পর্যায়ক্রমে যাদ আমরা ধোলা, 
উদয়াগার-খণ্ডাগার, ভুবনেশ্বর, খচিঙ, পরী ও 
কোনার্ক পারক্রমা কার তাহলে আমাদের ভ্রমণপথ 
ইাতহাস-ভুগোল কোনটাকেই অস্বাঁকার করবে না। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


নিলিীলিজোত তম 
UNTGTIT 


কলিগ্োর সংশ্ষিণ্ত এঁতিহাসিক পরিচয় : 

মহাভারতের আদিপর্বেই আমরা ‘কালঙ্গ’ দেশের নাম 
পাচ্ছ। খাঁ দাৰ্ঘতমার ওুরসে দানবরাজ বলর স্মা 
সুদেফার গর্ভে অঙ্গা, বঙ্গ, কাঁলঙ্গ, পণ্ড এবং সংদ্ধ 
নামে পাঁচাট পত্রের জন্ম হয়। এ'রা বালেয় ক্ষত্রিয় 
বা বালেয় বরাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে 
এই পঞণ্চদ্রাতার প্রচেষ্টায় পাঁচটি প্রাচীন জনগোষ্ঠাঁর 
উচ্ভব হয় ; পাঁচটি রাজ্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মহা- 
ভারত মতে আ'্দমতম বঞ্ারাজ 'ও কলিশরাজ 
এ'রা উভয়েই আর্য এবং অনার্য- 


রত্তের যোঁথ অধিকার। রহ্মপনরাণে' ও এই কান 


পশ্চিমমুখে অগ্রসর হতে থাকেন 
J বলেঁছলেন “্বতরণাী নদাঁতাীরে৷ আছে 
কলিগ শলাজ্য, সেখানে দেবগণের আশা্বাদভিক্ষু 
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এবং উৎকল। তাদের সাঁনারেখাটা ঠিক কোথায় বলা 
কঠিন। যেট;কু অন;মান-নির্ভ'র তা বলছি ; কিন্তু 
তার আগে বলে নেওয়া ভালো যে, আমরা এ্রন্থে 
কলিঙ্গ বলতে বতমান ‘ওড়িষা’ রাজ্যকেই বোঝাতে 
পশ্চিমে মধ্যপ্ৰদেশ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দাক্ষণে 
অম্পপ্রদেশ। আয়তন প্রায় 1.56 লক্ষ বর্গ কি, ম,। 
রাজধানী ভুবনেশ্বর। 

‘ওড়যা’ নামটি সম্ভবত এসেছে ‘ওডু’ জাঁতর 
দেশ হিসাবে। ওড্র জাঁতর বাস ছিল“ময়রভঞ্জ- 
সিংভুূম-মানভূম’ অণঞ্চলে। প্রাচীনকালে কশাই 
(কংসাবতাঁ, কপিশা) আর বৈতরণ'ী নদীর মধ্যবতী 
অঞ্চলে যারা বসবাস' করত তাদের বলা হত 
‘উৎকলা’। বৰ্তমানে তা বালেশ্বর এবং মেদিনীপুর 
জেলার কিছ অংশ। এই উৎকল রাজ্যের দাক্ষিণ- 
পশ্চিমে_বৈতরণী নদা থেকে গোদাবরণ পর্যন্ত 
বিস্তৃত ভূভাগ ছিল ‘কলিশগ’ রাজ্য। 

পাঁন্ডতদের মতে খগ্বেদ আঃ খ্রীঃ পূঃ 1500 
সালের এবং মহাভারতের যদদ্ধ সংঘটিত হয় খ্রীঃ পুঃ 
900 অন্দের কাছাকাছ। কলিশগ নামের প্রথম 
ইাঁতহাস-স্বাঁকৃত নজির হিসাবে আমরা খ্রীঃ পঃ 
চতুৰ্থ শতাব্দীতে মগধরাজ এবং নন্দবংশের প্রততি- 
ষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের কালঙ্গ বিজয়ের উল্লেখ করতে 
পাঁর। বোধকাঁর কলশ্ারাজ্য ‘জয়’ অর্থ ‘লুণ্ঠন’ ; 


3) 


কারণ কাঁলশ্ারাজ মহাপদ্মের সৈন্যদলের কাছে 
মাথা নত করলেও দেখাছ কলিঙ্ণরাজ্য মগধের করদ 
রাজ্য হয়ে পড়োন। এ অনুমানের সপক্ষে যুক্তি : 
মোষ সম্রাট অশোকের (273-232 গ্রীঃ পুঃ) কলিঙ্গা 
অভিযান৷ 

হৃদয়ে একট পাঁরবর্তনের সুচনা করে। চনণ্ডাশোক 
রূপান্তারত হন ধর্মাশোকে। অশোক বরোদ্ধধর্ম 


ধর্মাবলম্বী। এ'র একটি শিলালিপি ভারতবর্ষের 
প্রাচীন যুগের ইাঁতহাসে এক অম্‌ল্য দিক্‌ চিহনরুপে 
স্বীকৃত। খারবেল মগধ জয় করে মহাপদ্ম নন্দের 
খণ পাঁরশোধ করতে মগধ লুণ্ঠন করেন। 

খারবেল-এর পর থেকে৷ গদপ্তযুগের পর্ব 
পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রত্যন্তের মতো কাঁলগুগ- 
রাজ্যের ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

চতুর্থ শ্রীষ্টাব্দে কলিগ্রাজ্য গুপ্তসাম্রাজ্যের 


86° 67° 


দচিত্র_1.1 প্রাচীন কাঁলগ্গের সম্ভাব্য মানচত্র। 


গ্রহণ করেন এবং এ সদ্ধর্মের প্রচারই হয়ে দাঁ 
তাঁর জীবনের ব্রত। কাঁলঙ্গ র Teh 
রাজধানী ‘তোসাল’ গ রাজ্যের তদানীন্তন 
একাঁট শিলালিপি 
দিমতম 


i পঃ প্রথম শতাব্দীতে কাঁলঙ্গরাজ্যে 
“হামেঘবাহন' রাজবংশের এক মহাপরাক্লান্ত ন'পাত 
রবেল ইাঁতহাস-স্বাকৃত প্রথম কলিঙ্ারাজ। তান 
নধ্ষ। যোদ্ধা, সংগাঁতন্ব এবং জৈন- 
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আধকারে আসে এবং অন্তত 570 শ্রীঃ পর্যন্ত 
কাঁলঙ্গ ছল গঢ:্তরাজদের করদ রাজ্য। ষষ্ঠ-সপ্তম 
শতাব্দীতে গুপ্তরাজেরা হাঁনবল হবার পর তদা- 
নীন্তন কালঞ্গের একাঁধক ভুস্বামী নিজ-নিজ 
এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'বাভন্ন রাজ্য 
স্থাপন করেন। 

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে গোঁড়রাজ শশাঙ্কর 
কলিঙ্গ-বিজয় আর একটি এঁতিহাসিক দিকচিহ্ন। 
কারণ শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। ওুঁড়যার দত্তবংশায়েরা 


কারতীর্থ কাঁলঙ্গ 


এবং শৈলোদ্ভব নপতিগণ আদিতে ছিলেন 


বংশাীয়েরা। তাঁদের রাজধানী কখনো কটক, কখনো 
চৌঁদার। দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদে এই বংশের 


শশাঙ্কের সামন্তরাজ। শশাভ্কের অনন্সরণে এই 
সামন্তরাজগণের মাধ্যমে ভুবনেশ্বরে এল শিবমন্দির 
গড়ার রেওয়াজ। 


শশাণ্কের মৃত্যুর পর সপ্তম শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝ শৈলোদ্ভববংশায় নপাঁত মাধব বৰ্মণ নিজেকে 
স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। তাঁর আমল থেকে 
অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শৈলোদ্ভব- 
বংশায়েরা সম্ভবত ভুবনেশ্বরকে রাজধানী করে 
কলঙ্া শাসন করেন। 


B2° 83° 


19° 
) 
কোরা! ) 
0 50 100 
PF অ “কিলোমিটার 
82° অ ক্র EE oS TS 84° 85° 86° 87° 
{চ্1:2 উট়িষ্যার মানাঁচতর। 
তার পরের আড়াই শ’ বছর ধরে বিভন্ন রাজ" দেন। বর্তমানে তাঁর নির্মিত মান্দরাটই আমরা 
বংশ ও'ড়ষার এক এক দিকে রাজত্ব করেন। এদের দেখতে পাই। 
বধ্য উল্লেখযোগ্য বালেশ্বর-কটক পরী আর পা অনন্তবর্ময  চোড়গঞ্গের  উত্তরাধিকারাদের 
পাঁশ অণ্লের ভোঁমকর, ময়নরভঞ্জ অণ্যলের ভঞ্জ- মধ্যে তৃতীয় অনন্তভীম্‌ (211-59 গ্রঃ) ছলেন 
বংশ'য়া এবং কেশরাী বংশ। এ'দের র {ছল জগন্নাথের পরম ভন্ত । তিনি নিজ রাজ্য স্রীশ্রীজগন্নাথের 
যাজপঢর অথবা ভুবনেশ্বর। নামে উৎসর্গ করে দেবতার সামল্তরুপে রাজ্য শাসন 
একাদশ শত শেষাশোঁষ আসেন গশ্শ করতে থাকেন। রথযান্রার দিন সনুবর্ণ-সম্মার্জনী 


নরপাঁত অনন্তবর্মা চোড়গঙ্খ সোমবংশায়দের বতা- 
রণ করে কটক-পঢরী অঞ্চল অধিকার করেন। এ'র 
আমলে বহু মন্দির সংস্কার ও নির্মাণে হাত দেওয়া' 
হয়। চোড়গঞ্গের সাম্রাজ্য ভাগাঁরথা থেকে গোদা- 
বরা পর্যন্ত বিস্তৃত িল। গশঙ্গ বংশায়েরা তাঁদের 
প্বসরীদের মতো শৈব উপাসক ঁছলেন ; কিন্তু 
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হস্তে রাজার যে ভূমিকাঁট দেখ, সেটি তিনিই 
প্রচলন করেন। 

1435 গ্ৰচ্টাব্দে গজপাঁত বংশীয় কাঁপলেন্দ্ৰ বা 
কাঁপলেশ্বর ওাঁড়বার সিংহাসন অধিকার করেন। 
কাঁপলেশ্বরের পোঁত্র প্রতাপরন্দ্রের আমলে, বস্তুত 
1516 গ্রষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব পঢরাঁধামে আগমন 
করেন। জাবনের শেষ সতের বছর শ্রীচৈতন্য পুরী- 
ধামেই অবস্থান করেন। , 

গজপাঁত বংশের পতনের পর অন্ধ্র দেশের 
মুকুন্দ হরিচরণ (রাজত্বকাল 1559-68 গ্রীঃ) ওড়ষা 
অধিকার করেন। 'তানই ওটড়যার শেষ হিন্দ; রাজা। 
শেষ বঙ্ারাজ সরাজউদ্দোলার মত তাঁর পরাজয়ের 
পছনেও আছে সেনাপঁতির বিশ্বাসঘাতকতা ৷ 
বাংলার আফগান মুসলমান রাজা কাঁলঙ্গ জয় 


প্রথম পর্যায় : মোঁয* যুগ [ খ্রীঃ পুঃ 


(ক) ওঁতিহাসিক প্রভাব : খ্ৰীঃ পূঃ চতুৰ্থ শতাব্দীতে 
মগধ-সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্ণগ জয় করেন। 
নন্দের অধিকারকালে কলিষ্গে কিছু পয়ঃপ্রণালীর 
সংস্কারসাধন করা হয়। সেচ-ব্যবস্থাও সে সময় 
উন্নত ছিল। আলোচ্য প্রথম পর্যায়ের পর্ব যুগ 
সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা 
‘কুরুধম্ম জাতক’ এবং “মহাভাষ্য’ প্রভৃতি বোদ্ধ গ্রন্থ- 
মতে ‘দন্তপর’ এককালে (খ্রীঃ পূঃ ষম্ঠ-সপ্তম ?) 
ছিল কলিঙ্গের রাজধানী। বদদ্ধদেবের জাবনগীতেও 
ডিৎকল’ দেশের উল্লেখ আছে। শাক্যমুনি বিহারের 
যে দন বাণক তাঁকে সর্বপ্রথম অর্ঘযপ্রদান করেন, 
সেই ত্রাপুশ্য এবং বাহুক ছিলেন ‘উৎকলদেশাীয়’। 
প্রাকবনদ্ধ যুগ থেকেই 'দন্তপুর’ নগরীর অস্তিত্ব 
স্বাকৃত। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কাঁলঙ্গের রাজ- 
ধান ‘দগ্তকুর’ নামাট পাই। 'দন্তপুর-এর সঙ্গে 
ধৰনিসাদ্‌শ্য লক্ষণায়। অনেক পরবর্তীকালে গণ্গ- 
বংশীয় ইন্দ্বর্মনের ‘জিরঙ্গি-ফলকে দন্তপুরকে 
স্বর্গের অমরাবতী অপেক্ষা মনোরম নগরাীরুপে 
বর্ণনা করা হয়েছে। মহাগোবন্দ সুন্তন্ত মহাবদ্তু 
এবং কয়েকাঁট জাতকে 'দন্তপুর’-এর উল্লেখ আছে। 
দাঠাবংশ মতে কৃন্ধাশয্য ক্ষেম ব:ন্ধদেবের চিতা থেকে 
সংগ্‌হাীত একি দন্ত কাঁলঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান 
করেন। রহ্মদত্ত সেই দাঁতটির উপর একট স্তূপ নির্মাণ 
করেন। সংদার্ঘকাল এঁ স্তুপে ব্দুন্ধদেবের শ্ব-দন্তাট 
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করেন। তাঁর সেনাপাঁত fছলেন : কালাপাহাড়। 
আকবর (1556-1605 শ্রীঃ) পরে ওাঁড়ষযাকে মুগল- 
সাম্নাজ্যভুন্ত করেন। 


যুগবিভাগ : 

কলিঙ্া-স্থাপত্যের সার্ধসহস্রবর্ষব্যাপী শিল্প- 
স্ফুরণকে আমরা মোটামনর্ট পাঁচভাগে ভাগ করতে 
পারি। এই সুবৃহৎ পঞ্টাঙ্ক নাটকাঁট৷ মঞ্চস্থ করার 
পর্বে নান্দাকারের একাট সংক্ষপ্ত চু্বকভাষণ 
আপনাদের শঢনিয়ে দেওয়া যেতে পারে। স্থাপত্যের 
মল্যায়নে এঁতিহাসক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রভাবগনল 
জানা না থাকলে আমরা হয়তো পদে পদে ভুল 
সিদ্ধান্ত নিতে থাকব। স্যার ব্যানিস্টার ফ্রেচারের$ 
প্রদার্শত পথেই স্থাপত্যের বিচার বাঞ্ছনীয় 


257_ব্ৰীঃ পঃ 150 ] প্রায় 100 বংসর : 


প:জিত হতে থাকে। কঁথত আছে-এ দন্তের 
দেখে মগধরাজ এঁ শ্ব-দন্তাঁট স্বীয় রাজধানণ পাটাল- 
প্‌তৱে নিয়ে যান। করদরাজ ব্ৰহ্মদত্ত প্রাতবাদ করতে 
পারেনান। কাহিনী আরও বলে-কাঁলঙ্ারাজ 
ছিলেন ধর্মমতে বোদ্ধ অথচ তাঁর সম্রাট মগধরাজ 
ছিলেন শৈব। এঁ দন্তাট পাটালিপুত্ে নিয়ে আসার 
পর মগধসম্াটের মতিগতর পরিবর্তন হয়_তাঁন 
বোঁদ্ধভাবাপন্ন হতে শুর: করেন। ইীতমধ্যে এ 
দন্ত-বষয়ে ‘কছ=ু অলোঁকিক কানণ্ডও ঘটতে থাকে। 
হয়ে পড়ে। কাহন' মতে, কাঁলঙ্গরাজ গুহাশিবের 
কন্যা হেমবালা এবং জামাতা, উচ্জয়িনীর রাজপনত্ 
দণ্তকুমার ওঁ অমুল্য শ্ব-দন্তাট সিংহলে পাচার 
করেন। 'সিংহলের অন;ুরাধাপুরের জগদ্বিখ্যাত 
স্তুপের ভিতর নাকি সেই শ্ব-দন্তাট আজও 
সংরাক্ষত। f 
মননের নানা মত। কানিংহ্যামের মতে গোদাবরা- 
তাঁরে রাজমহেন্দ্রী ছিল সেই প্রাচীন কাঁলঙ্গের রাজ- 
ধানাী এবং দন্তপঢুর হচ্ছে নীলাচল বা পুরী । কারও 

_অপরপক্ষে 'সিংহলাীয় পররাবৃত মহাবংশে 
কাঁলঞ্গের রাজধানীরুপে বার্ণত হয়েছে : সিংহ- 
পঢুর। 'বিজয়াসংহের পিতা সংহবাহুর নামানুসারে 


কারনতীর্থ কলঙ্ 


নাক সেই নগরীর নাম। কানিংহ্যামের মতে গঞ্জাম- 
জেলার পাশ্চমে বর্তমান সিংহপুর সেই নগরাী। 
মেগাস্থোনস এবং 'লানর মতে কাঁলষ্গের রাজধানী 
{ছলপাৰ্থালস্‌’ বা ‘পাটেণলস্‌'। বর্ণনা অন 
সারে মহানদী তাঁরবর্তা' কটকের কাছাকাছি তার 
অবস্থান । আবার টলেমী উল্লেখ করেছেন: 
‘পলোঁর নগরা’। সোঁট কোথায় তা জানা যায় না। 
দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখতে পাই আলোচ্য ভোগো- 
{লিক অণ্যলে চারাট ক্ষেত্র বিদ্যমান। যাজপনরে 
পার্বতী বা ‘বিরজা-ক্ষেত্র ; ভুবনেশ্বরে একাম্র বা 


বিজয় সংক্রান্ত । ধোঁলাী ও ঝাউগাছা শিলালেখ। এ 
থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সম্রাট অশোক কলিঙ্গের 
সেই, ক্লান্তিকারী যদুদ্ধে-যার ফলে চণ্ডাশোক 
রূপান্তারত হয়োছলেন ধর্মমশোকে_অবতীর্ণ' হয়ে- 
ছিলেন 261 শ্রষ্টপুর্বাব্দে*। 

(খ) ধৰ্মীয় প্রভাব : কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতায় 
চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তারত। অশোকের বোদ্ধ 
ধর্মাবলম্বন_বোদ্ধধর্ম প্রচার_ফলে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন 
ধর্মের উপর বোদ্ধ ধর্মে'র প্রাধান্য বিস্তার। 


(গ) সামাজিৰু প্ৰভাব : যুদ্ধের ক্ষাত-_পরাধানতার 


- গ্লানমোঁ্য প্রভাবে উত্তরাপথের সঙ্গে যোগেসাধন 


_এঁ পথরেখা ধরে পারসাীক, গ্রীক ও ব্যাক্টযুয়ার 
শঁচন্তাধারার সঙ্গে পারিচয়। 

(ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : ধোঁলী ও ঝাউগাদা শিলা- 
লেখ_সিংহস্তম্ভ শাঁ্ষ (ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালা) 
ভাস্করেশ্বরের শিবলিঙ্গ (? )। 


? পূঃ 146_এীঃ পূঃ 75] প্রায় 70 বংসর : 


পর্ষ্যামত্র এবং অন্মের শ্রীসতকণাী'র প্রায় সমসামায়ক। 
চেদারাজ্য তখন মহামেঘবাহন বংশের আঁধকারে। 
(খ) ধৰ্মীয় প্রভাব : রাজাননুগ্রহে জৈন ধর্মের অভ্যুথান। 
(গ) সামাজিক প্রভাব : খারবেলের সুশাসনে দেশে 
সৰ্বাঙ্গীন উন্নাত। নানান জনাহতকর কার্য । মোঁর্য- 
শাসনমুন্ত হওয়ায় কলিঙ্গারাজ্যে মদন্তির স্বাদ। 
(ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : উদয়াগার ও খণ্ডাগারির 
অসংখ্য গঢ়হামান্দির এই যুগের স্থাপত্য সম্পদ। 


য্্‌গ [575 5ঃ—800 খ্ৰীঃ] প্রায় 225 বংসর.: 


রাজার উল্লেখ আছে। অপর একাঁট লেখতে মাণঠর- 
বংশীয় বাঁশষ্ঠাপত্ৰ শত্তিবর্মনের নাম পাওয়া যায়। 
উভয়েই কাঁলঙ্গাধিপাত নামে উল্লোেখত। সপ্তম 
শতকের প্রথমভাগে গোঁড়াধিপাঁত শশাঙ্ক গঞ্জাম জেলা 
পর্যন্ত অধিকার করেন। কটক-বালেশ্বর অণ্চলের 
দত্তবংশায়রা এবং গঞ্জাম জেলার শৈলোদ্ভবেরা ছল 
গোঁড় রাজার সামন্ত । 634 শ্রীঃ আইহোল লেখ থেকে 
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পিষ্টপনুর (বর্তমান নাম পিঠপরম্‌) অধিকার করেন। 
থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনকে একাঁট নেপালী লেখতে 
গোঁড়, ওড্র, কলিশ্ণ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের অধি- 
পতি রুপে বারে বারে বর্ণনা করা হয়েছে। 

এর পরে ভোমকরদের অভ্যুথান। 
(খ) ধৰ্মীয় প্রভাব : শৈব-শশাচ্কের কলিশা বিজয় 
থেকে শৈব উপাসকদের প্রাধান্য। গোঁড়রাজ শশাঙ্ক 
সম্ভবত ভুবনেশ্বরে প্িভুবনেশ্বর (লিশ্গরাজ) মন্দিরের 
প্রাতিষ্ঠা করেন। পাশপত ধর্মে'র প্রবন্তা লাকুলীশের 
প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। ভোঁমকরেরাও শৈব উপাসক 
বোদ্ধ ও জৈনরা একান্তবাসণী। চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউয়েন ৎসাঙ সপ্তম শতকের দ্বিতায়ার্ধে ‘কালঙ-কা’ 
বা কলিঞ্গে আসেন। তাঁর মতে এর বস্তার ছিল 
5,000 যোজন, এখানে দশাট মহাযান সঙ্ঘারামের 
কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লোখত হয়েছে। 

শন্তি পূজার স:চনা এ-যুগের এক বৈশিষ্ট্য। 
(গ) সামাজিক প্রভাব : বিভিন্ন রাজবংশের কলিঙ 
তর সংস্পর্শে আসে। চালুক্য, গদপ্ত, গোঁড় রাজ্যের 


প্রভাব অনঞঃদ্বাকার্য। কালিদাস 'রঘ্ডবংশ'-গ্রন্থে 
কলিশ্গের রাজধানণকে সমুদ্রোপকুলবতণ নগর এবং 
কলিশ্গরাজকে মহেন্দ্রাধিপাতরুপে বর্ণনা করেছেন। 
তাঁর মতে কলিশগ বঙ্ণদেশের দক্ষিণে কপিশা নদণী 
(কাঁসাই) থেকে দক্ষিণে গোদাবরীী পর্যন্ত বিস্তৃত, 
এবং দণ্ডকারণ্য ছল এ রাজ্যের সাঁমা। নদী ও 
সমনদ্ুপথে পাশ্ববর্তী সন্মদ্ধিশালণী রাজ্যের সঙ্গে 
যোগাযোগ, ও ব্যণিজ্য অব্যাহত ছিল_তাম্ৰালাপ্তি, 
কর্ণসুবর্ণ, দাক্ষণ কোশল ও অন্পদেশ। দক্ষিণ ও 
উত্তর থেকে উপযর্বপার আক্রমণে দেশে অশান্তি ছিল 
বটে, কিন্তু শান্তির সময়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে 
সম্বদ্ধির সনযোগও আসে। 

(ঘ) দ্থাপত্য নিদর্শন : শব্রুঘে/শ্বর, ভরতেশ্বর, 
লক্ষ্মণেশ্বর, বর্তমানে অবলনুপ্ত রামেশ্বর প্রভৃতি 
শিবমন্দির। নাগর শিল্পে রেখ দেউল'-এর উদ্ভব। 
পরে শিশিরেশ্বর। পরশ্বরামেশ্বর মন্দিরে রেখ- 
দেউলের সম্মখে সর্বপ্রথম মণ্ডপের প্রয়োজন 
স্বাকৃত--অর্থাৎ তাঁথযাত্রদের সংখ্যা ক্রমশই ব্‌দ্ধি- 
প্রাপ্ত হচ্ছে। এ ‘মণ্ডপে’ আহিওল স্থাপত্যের 
প্রভাব। শেষ পর্যায়ে বেতাল মান্দরে প্রথম ‘কাখর 
দেউল’-এর আ'বর্ভাব। 


চতুর্থ প্যণয় : মধ্যহিন্দ; যগ [ 800 $1100 খ্রীঃ ] প্রায় 300 বংসর : 


: সোমবংশাী রাজন্যবর্গ 
কতৃক ভোমকরদের বিতাড়ন-কেশরণী বংশের 


অল ওরাজকে বহত করে এদেশের নপতিরূপে 
ত হন। এই বংশের প্রথম ছয়জন নপঁতি যথা- 
কমে প্রথম যযাতি, ভামরথ, ধর্মরথ, নহনষ, দ্বিতীয় 
যযাঁত এবং উদ্যোতকেশরণ ৷ এরপর কেশরা বংশের 
প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে। কমে তা শেষ হিন্দুযুগে’ 
গঞা বংশাদের র চলে যায়। সোমবং 
সময়কাল 950 গ্রীঃ থেকে 1065 খ্রীঃ পর্যন্ত ০ 
() ধায় প্রভাব : ব্যপক শিব ও শত্তির উপাসনা। 
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তান্ত্রিক আচার অনচষ্ঠান ব্যাপক হয়ে উঠ্ছে। 
বোঁদ্ধরা কয়েকাট সঙ্ঘারামে স'মাবদ্ধ। জৈনরা প্রায় 
নিশ্চিহ্ন । তাদের স্থাপত্য-ভাক্কর্যের চিহ্ন নাই। 
(গ) সামাজিক প্রভাব : পঢর্বযুগের ধর্মবৈরিতা হাস 
পেয়েছে। ব্দ্ধ ও জৈন তাঁথ“ঙ্করেরা হিন্দমন্দিরে 
প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর পঢরণীধামে অদ্বৈত- 
বেদান্ত চর্চার জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করায় সামাঁজক 
সঙ্কীৰ্ণতা দুরাঁভূত। কেশর' রাজন্যবর্গে'র ব্যবস্থা- 
পনায় বিভিন্ন সামন্দ্ররাজা প্রাতষ্ঠা পাচ্ছেন। রাষ্টর- 
বিদ্লব সণীমত। শিল্পে স্ফুরণ। 


কার তীর্থ কালঙগ 


পণ্চম পর্যায় : শেষ হিন্দ যুগ [1100 51300 এ্রীঃ ] প্রায় 200 বংসর : 


(ক) এতিহাসিক প্রভাব : কেশরাঁবংশের শেষ অপনত্রক 
রাজার দেহান্তে চোড়গণ্গ কর্তৃক গরঙ্গ-বংশের 
প্রতিষ্ঠা । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাবে সময়টা 
1118 গ্ৰীঃ""। কিন্তু সাম্প্ৰতিক গবেষকদের মতে 
সময়টা 1114 ্রীঃ*। চোড়গঙ্গ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 


বোধহয় বিশ্বকর্মা ছিলেন প্রথম শ্রীষ্টপুর্বান্দের এক- 
জন বিশ্রতকাত স্থপাত। তাঁর প্রাতাষ্ঠত 
স্থাপত্যরীত-নাগররাীতি' বা ইংরাজাঁতে 'ইন্দো- 
এরিয়ান স্টাইল' উত্তর ও পঢর্বভারতে বিস্তৃত। অপর- 
পক্ষে দাক্ষণাত্যের স্থাপত্য দানব-স্থপাঁত ময়-দানবের 


ন্‌পতি ; দাঁ্ঘ 72 বংসর রাজত্ব করেন। তাঁর 
রাজ্যের দশ্ষিণসীমা গোদাবরী এবং উত্তরসীমা 
হ:গলণ বা ভাগাঁরথী নদা। অর্থাৎ মোদনাপনুর, 
বর্ধমান, হ:গলা ও হাওড়ার তদানীন্তন ভূম্যধি- 
কার'রা ছিলেন কালঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গর 
করদ রাজা। আমাদের আলোচ্য সময়কাল, অর্থাৎ 
চতুদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গঙ্গা বংশই নরবাচ্ছন্ন- 
ভাবে কলিঙ্গাধিপাতরনপে রাজ্যশাসন করেন। 

(খ) ধৰ্মীয় প্রভাব : শৈব ও শত্তিপনজার সমান্তরালে 
বিষ্ণুপুজার প্রবর্তন_বৈফবধর্মের অন্যুথান, যা 
আমাদের আলোচ্য সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পরেই 
প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হতে চলেছে শ্রীচৈতন্যদেবের 
নীলাচল মহাল'লার প্রভাবে। 

(গ) সামাজিক প্রভাব : গশ্ণ-বংশের সুশাসনে 
ঝাঁণজ্যের প্রসার ; আঁ্থক সচ্ছলতা, ধর্মে সাঁহফ্ুতা 
এবং শিল্পের স্ফুরণ এ-যনগের বৈশিষ্ট্য । 

(ঘ) ষ্থাপত্য নিদর্শন : ভুবনেশ্বরে ত্রিভূবনেশ্বর 
অর্থাৎ লিঙ্াারাজ মন্দির পঢুনানি'্মাণ।  অনাতদনরে 
ও নগরে প্রথম 'বিষ্ণমান্দির, বৃহদায়তন অনন্ত" 
বাসন্দেব দেউল। উভয় মান্দিরই কেন্দ্রায় অক্ষরেখায় 
চার-দেউল পদ্ধতিতে নির্মিত : ভোগমণ্ডপ, নাট- 


অতঃপর পরঢুরধামে জগন্নাথদেবের মান্দর ন 
নির্মাণ এবং কোনার্কে সম্পর্ণ নতন 


কলিংগ-শল্পের বৈশিষ্ট্য ও যদগাবভাগ 


অন;সারী। এই দুই মহান স্থাপত্যরী'তির মিলনে 
তৃতীয় একট স্থাপত্যরাীঁত অল্প ও মধ্যভারতে 
প্রতিষ্ঠা পায়, যাকে বাল 'বেশর স্থাপত্যয। তা সে 
যাই হোক, নাগর-স্থাপত্য ক্রমে তিনটি মলধারায় 
{বভন্ত হয়। কলিঙ্গ-রাঁতি, খাজনরাহো-রাঁতি এবং 
গুজরাট ও রাজপনতানার রাীতি। সমগ্র ভারতবর্ষে 
সপ্তম শতাব্দা থেকে মন্দির নির্মাণের একটা জোয়ার 
এসোঁছল। তার পর্র্বেও হয়তো মান্দর নামত 
হয়েছে ; কিন্তু হয়তো তা ছিল পোড়ামাটির_যার 
চিহ্ন আজ আর খ:জে পাওয়া যায় না। পাথরের 
কাজেও শিল্পীদের দক্ষতা প্‌্বযুগ থেকেই লক্ষ্য 
করা যায়। বোদ্ধ ও জৈন স্থপাঁত খণ্ত্মক-স্থাপত্যে 
অর্থাৎ পাহাড় কেটে গঢহামান্দর বানিয়েছেন বহু 
পর্ব যুগ থেকে। কিন্তু পাথর গে'থে মান্দর তৈরী 
করার রাঁতি চাল ক্য ও গঢ়প্তযুগ থেকেই বশেষ করে 
লক্ষ্য করা যায়। - উঁড়ষ্যার শিল্পীদল পাশ্ববর্তী 
রাজ্যগলের কাণ্ডকারখানা সকৌতুহলে লক্ষ্য করে- 
মাপজোখ রাতিনীতির হনববহন নকল করেনান। 
দেশীয় শিল্পগ্‌রবর দল ভেবোচন্তে স্বরাজ্যে অন:- 
{ল্ঠতব্য নির্মাণশৈলীর পথক নির্দেশ দিয়ে গেছেন 
_যা থেকে জন্ম নিয়েছে এই আগণ্টালক শৈলী৷ 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ওড়িয়া স্থপাত ও ভাগ্কর 
অতি নিষ্ঠাভরে তা মেনে চলেছেন। প্রয়োজনে 
পাঁরবর্তন যেটুকু করতে বধ্য হয়েছেন তাতেও 
স্বকীয় চিন্তার ছাপ, কারও নিছক অনুকরণ নয়। 
মন্দির-নগর আরও তো কত আছে এই. মহান উপ- 
দ্বীাপেঁআহওল, মহাবলাীপুরম, বাদামী, বেলনুর, 
খাজরাহোতেও আছে সার সাঁর মান্দর ; কিন্তু 
সেগডলি দু-এক শতাব্দীর সামায়ক শিল্পস্ফুরণ মান, 
দণঁ্ঘকালের ধারাবাহিকতা সেখানে নেই। অপরপক্ষে 
ধারাবাঁহকতার কোনও অভাব নেই অন্যান্য নগরীতে 
_পাটলাপনুত্র, বারানসী, উজ্জায়নী কিম্বা দিল্লাী- 
ইন্দুপ্রস্থে ; িল্তু স্থাপত্য-ভাস্কর্যে' বাহঃপ্রভাবমনুন্ত 
আণ্টালক ‘স্টাইল’ বলে সেখানে কিছু নেই । 

সেদিক থেকে কলিঙ্ণ সমগ্র ভারতবর্ষে অনন্য 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। a 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জো্থথুজ 


[গ্রীঃ পুঃ 257_গ্রাঃ পুঃ 150 ] 


ধোঁলী ও ঝাউগাদা শলালেখ : 
ভুবনেশ্বরের সাত কিলোমিটার দক্ষিণে পুরণ যাবার 


তার অভাব। তার হেতু অশোকস্তম্ভ সচরাচর 
চণারের পাথরে খোদাই করা হ’ত ; তাতে প্যলিশ 
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ওঠে ভাল ; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বয়ম্ভু প্রস্তর- 
খণ্ডেই শলালেখের উপরে হাস্তমনার্তাট খোদাই 
করা হয়েছে (চচত্র2-1)। সে পাথরে পালিশ ওঠে না। 

সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের বাভিন্ন প্রত্যন্তদেশে 
যেসব শলালেখ রেখে গেছেন তাতে দেখতে পাই 
বাঁধা-বয়ানের চতুদশটি ' অন শাসন। ধোঁলাীতে 
দেখাঁছ, প্রথম থেকে দশম অনুশাসন পর্যন্ত উৎকাঁর্ণ 
করা হয়েছে এবং চতুদশতম অন শাসনটিও আঁব- 
কৃত। শ:ধ্বমাত্ৰ একাদশ থেকে ন্রয়োদশ_এই তনাট 
অনুশাসন অনুপস্থিত । শুধু অনপস্থিতই নয়, 
তার পারিবর্তে দয্ট নুতন বাণী সংযোজন করেছেন 
মোঁযসম্রাট। এই তত্্বটি বিশেষভাবে প্রণ্ধানযোগ্য। 
এ 'তনাটি অনুপস্থিত অনশাসনে সম্রাট অন্যত্র 
জানিয়োঁছলেন যে, কলশ্যুদ্ধের ভয়াবহতায় $তানি' 
মর্মাহত, সে-যুদ্ধে লক্ষাধিক কালশ্াবাসী নিহত 
হয় ; এবং দেড়লক্ষ বন্দী হয়। আরও জানিয়ে- 
ছিলেন-পরবর্তাী* মহামারী এবং অন্নাভাবে সংখ্যা- 
তাঁত কলিঙ্ণবাসী প্রাণ হারায়। আঁত 'বিচক্ষণ 
সম্রাট বিজিত কালঙ্গ রাজ্যে এই মর্মান্তক সংবাদাঁট 
বিজ্ঞাপিত করেনান-তিনি জানতেন, সেই দুর্ঘটনার 
কথা কলিঙ্গবাসঁ যত শাঁঘ্র ভুলে যাবে ততই মঙ্গল। 
ধোঁলা শিলালেখে অন:শাসনত্রয়ীর এই অনুপস্থিত 
যে একাঁট কাকতালায় ঘটনা নয়, তার প্রমাণ সম্রাটের 
ঝাউগাদা 'শিলালেখ। কলিঙ্গে অবস্থিত এই 
দ্বিতীয় শিলালেখেও এঁ তনাটি অননশাসন বা্জিতি। 
পরিবর্তে ঝাউগাদা ও যোঁলণ শিলালেখে দুটি বিশেষ 
অনমুশাসন যনন্ত হয়েছে যা নাক ভারতবর্ষের 
অন্যান্য 'লালেখে অনুপস্থিত। মজার কথা, এই 


কারব্তার্থ কলিঙ্া 


Desc onc 


দুটি অনুশাসনও আবার হযবহ: এক নয়, সামান্য 
প্রভেদ আছে ; যা থেকে আমরা হয়তো কিছু 
এাঁতহাসিক তথ্যের সন্ধান পাব। 


একাম্র চান্দুকা, কাঁপল সংহিতা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, 
ভারতোঁতহাসের কয়েকাট সুত্র, যে প্রসঙ্গ ‘কালঙ্গ' 
নামের উৎপত্তির কথায় ইঁতিপুর্বেই আলোচনা করা 


নুতন অনঢশাসন-দ্বয়ের প্রথমাটিতে সম্রাট তাঁর 
অমাত্াদের আদেশ দিয়েছেন--তাঁরা বেন পক্ষপাত- 
শুন্য হয়ে প্রজাদের প্রত সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার 
করেন এবং দ্বিতাীয়াটতে তোশলার রাজপ্রাতানধি 
এবং মহামাত্রদের জানিয়েছেন যে, কাঁলঞ্গের যে- 
অঞ্চল সম্রাট জয় করেননি সেই প্রত্যন্তদেশের স্বাধীন 
কাঁলঙ্াবাসণদের প্রতিও সম্রাট সমানভাবে শুভা- 
কাশক্ষী। এই দুটি অনচুশাসনে সম্রাট তাঁর যাবতীয় 
প্রজাবর্গকে পত্র-সন্বোধন করেছেন। ‘অশোক’ এই 
নাম কোথাও ব্যবহৃত হয়ান, নিজেকে তান সর্ব 
“প্রয়দশাী” নামে উল্লেখ করেছেন। 

আগেই বলোঁছ, ঝাউগাদা ও ধোঁলতে অর্বাস্থত 
ধশলালেখদুাটির বয়ানে সামান্য প্রভেদ আছে। সেটা 
হচ্ছে এই যে, ঝাউগাদাতে সম্রাট ওঁ অনদশাসনাট 
উৎকাঁ্ণ করিয়েছেন শঢধুমাত্র মহামাতকে উদ্দেশ 


হয়েছে। এখানে তার পনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 
‘জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাতে-লেখা তালপাতার 
যে প;ুথি আছে সে সন্বন্ধে পাণ্ডতেরা দ্বিমত। 
প্রথম যুগে স্টার্লং*, হান্টার, ভবানাঁচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়* অথবা রাজেন্দ্রলাল মিন্র* প্রভাত এই পটঁথির 
সাহায্যে কলিঙ্গের আদিম ইতিহাস সংকলনে ব্রতী 
হয়োছলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসবেত্বা 
রমাপ্রসাদ চন্দ’ অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়$ 
প্রাচীন কালঙ্গের ইতিহাস সমঙ্কলনে মাদলাপঞ্জীকে 
একেবারেই আমল দিতে চানান। তাঁদের মতে এর 
কোনও এঁতিহাসিক মল্য নেই। অপরপক্ষে বর্তমান- 
যুগে উড়িষ্যার কয়েকজন নব্যপণ্ডিত মাদলাপঞ্জীকে 
অল্রান্ত সত্য বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপারকর। বিভিন্ন 
পাঁণ্ডতের তর্ক-বিতর্ক শুনে আমাদের মনে হয়েছে 
যে, মাদলাপঞ্জণর যাবতাঁয় বিবরণ নির্ভুল এ-কথা 
বলাও যেমন বাতুলতা তেমান তার আদ্যন্তই ভ্রান্ত 
এ-কথা বলাও সুবুদ্ধির পারিচায়ক নয়। ঠিক মতো 
গ্রহণ করতে পারলে '‘ক্ষাীরামবম্বুমধ্যাৎ' নীতিতে 
কিছু কিছ এতিহাসক তথ্য সণকলন করা' সম্ভব। 
একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পরৌ- 
মান্দরের উপর বারে বারে মুসলমান সৈন্যবাহন'র 
আক্রমণ হয়েছে_ফলে বারে বারেই এ পর্বতপ্রমাণ 
প:ঁথ স্থানাল্তারত করতে হয়েছে। সম্রাট 'আকবরের 
সম-সময়ে বাংলার নবাব সুলেমানের সেনাপাঁত 
‘কালাপাহাড়’ উড়ষ্যা আক্ৰমণ করে এবং পুরীর 
মান্দর ও তার যাবতীয় সম্পত্তি ধংস করে৷ 
সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে স্মাতর উপর নির্ভর করে 
বিনষ্ট অংশ পঢনরায় লেখানো হয়। ফলে ভুল না 
থাকাই অস্বাভাঁবক হত। দ্‌ 


মাদলাপঞ্জী : 

এই মাদলাপঞ্জী অনুসারে কাঁলশ্গ-ইাতহাসে 
প্রথম ন্‌পাঁত হচ্ছেন মহাভারতের পাণ্ডবাগ্রজ রাজা 
যুধিষ্ঠির, যাঁর রাজত্বকাল, মাদলাপঞ্জী মতে” খ্রীঃ পুঃ 
3101-3083 ; {হসাব মতো তারপর পরাীক্ষিৎ, জন্মে- 
জয়, শঙকরদেব প্রভৃতি দাঁর্ঘ'নামের তাঁলকা আঁতক্রম 
যাঁর রাজত্বকালে নাক কাঁলঙ্গ দেশ উত্তর দিক থেকে 
যবনরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজা বজ্রদেব এবং 
তাঁর পরবর্তী ন্‌পাঁত ভোজদেব যবন রাজার সঙ্গে 


1 


যুদ্ধ করেন এবং যবন সৈন্য বিতাড়ন করেন। এরপর 
পদনরায় অনেকগড়াল রাজার নাম পার হয়ে চত্র্থ 
শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে রাজা শোভনদেব যখন 


থেকে শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতান্দার মাঝামাঝ পর্যন্ত 
মনুষ্যবাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। সৃতরাং অনুমান 
করা যেতে পারে যে, এই শিশুপালগড়ই হচ্ছে সেই 


কাঁলঞ্গের সিংহাসনে আসান তখন পুনরায় রস্তবাহু 
যবন সৈন্য কাঁলঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করে। শোভনদেব 
*জগন্নাথদেবের মনর্তাটি নিয়ে শোনপঢররের দিকে 
পালিয়ে যান। প:ঁথমতে তারপর কলিচ্গের সিংহা- 
সনে এসে বসেন একজন পরাক্রমশালী রাজা 474 
গ্রীষ্টাব্দে। তানিই বিখ্যাত কেশরাঁবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
যযাঁত কেশরাী। তাঁর রাজধানী ছিল জয়পুরে। 
যবন আক্রমণ তিনি সম্প্ণরুপে প্রতিহত করেন, 
রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন এবং শোনপঢ়ুর 
অণ্ডল থেকে ‘জগন্নাথদেবের মহার্তভাট স্বরাজ্যে 
‘ফারিয়ে এনে পরার বিখ্যাত মান্দিরাট নির্মাণ করান। 
অর্থাৎ মাদলাপঞ্জী মতে যযাত কেশরাীই পঢ়ুরীর 
বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ; আর সে মন্দির 
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অগ্রজ ; কারণ 
পঞ্জীমতে যযাঁতি কেশরার তনপ্‌ুরনু্ষ পরে অলাব্‌ু 
কেশরাী (623-677 গ্রীঃ) লঙ্ারাজের মান্দরাট নির্মাণ 
করান। 

মাদলাপঞ্জনঁর বিবরণ যে নির্ভুল নয়, এ-কথা 
আগেই বলোঁছ_সাল-শতাব্দা, প্রাস্ত সনদ ও শিলা- 
লেখের সঙ্গে কিছুই মেলে না। কিন্তু নামগুলির 
ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। 


তোশলাী : 
বিভন্ন পুরাণ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া' যায় 
তার আলোচনা মন্দিরদর্শনকালে করা যাবে। সে 


যাই হোক, অশোকের শিলালেখ থেকে কথাপ্রসঙ্গে 
আমরা অনেক দুরে সরে এসেছি। এবার সেই মল 


অশোক-বা্ণত তোশলা, যেখান থেকে কলিঞ্গের 
চেদাঁরাজ মাগধাঁসৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে 
সৈন্যসমাবেশ করোছলেন। 

অশোকের প্রায় দ:'শ বছর পরে কাঁলঙ্ারাজ 
খারবেল যে এখানে রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ আছে 
উদয়গিরির হাতা:গঢম্ফা শলালেখে। 'কন্তু হাতা- 
গ্‌ুল্ফা আমাদের যুগ-ববভাগ হিসাবে দ্বিতীয় যুগে। 
সে কথা এখানে নয়। আমরা এখনও আছ মোঁ্য-যুগে। 

অশোকের ধোঁলী ও ঝাউগাদা শলালেখ ছাড়া 
মোঁ্য-যুগের কোনও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন 
উড়িষ্যায় দেখতে পাওয়া যায়ান। 'ঁবতকমলক 
কয়েকটি দ্রষ্টব্য আছে ভুবনেশ্বরেঁ-এবার সেই আলো- 
চনা করি। পঢরাতত্ত্বের এই নাীরস আলোচনা কিন্তু 
গোয়েন্দা-কাহিনীর মত কোঁতহলোদ্দীপক ! 


ভাচ্করেশ্বরের শিবলিঙ্গ : 

ডাঃ রাজেন্দরলাল মিত্র গত শতাব্দীর শেষপাদে 
সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন-ভুবনেশ্বরে অবাস্থত 
ভাস্করেশ্বর মন্দিরের মনল শিবলিঙ্গটি আসলে নাক 
একাট অশোক স্তম্ভের ভগ্নাংশ’! কাঁ সাতঙ্ঘাতক 
কথা! রাজেন্দ্রলালের সব কথাতেই দেখাঁছ ফাগুর্সন- 
সাহেব আপত্তি জানাতেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। 
তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল তাঁর সন্দেহের সমর্থনে যথেষ্ট 
যুক্তর অবতারণাও করেনান। ফলে পরবর্তী 
গবেষকের দল-মনমোহন গণ্গোপাধ্যায়, ‘নিৰ্মল- 
কুমার বস; এবং কে. এন. মহাপান্র প্রভাত এ-মত 
মেনে নিতে পারেননি। সব দিক বিবেচনা করে 


প্রশ্নে ফিরে আসি। সম্রাট অশোক-উল্লিখিত তোশল'ী 


জনপদ কোথায় ছিল? ধোঁলণীর কাছাকাছি এটযকু 
Pn কিন্তু ঠিক কোথায় ? 


র অবস্থান থেকে প্রায় চার 
কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব এবং ভুবনেশ্বর শহরের দুই 
কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে একটি আত প্রাচীন জন 
0 জলে পিকে এটি 

অবল-প্ত নগরীর ধৰংসাবশেষ। জনপদের 
চতুদিকে মাগধ-রণীতিতে অর্থাৎ রাজগ্‌হের অবরোধের 
মতো সুউচ্চ প্রাচীর আছে। তাতে দদা প্রবেশতোরণ : 
কিছ পোড়ামাটির তৈজস এবং কয়েকটি মুদা ছাড় 
£ নে আর কিছ; আবিষ্কৃত হয়ান। তব 
বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ জনপদে গ্রীজ্টপূ্ব' তৃতীয় অব 
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আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে পূর্ব সুর রাজেন্দ্রলাল যে 
কথাটা বলোঁছলেন তার মধ্যেই সত্য আছে_ওঁ শব- 
লিগ্গটি অশোক স্তম্ভেরই ভগ্নাংশ । শ্রীপানিগ্রাহণী 
তাঁর গ্রন্থে? এবিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। 
আকারে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত যে কোন 'শব- 
লিণ্গের তুলনায় আলোচ্য শিবলিঙশ্গাট আঁত 
প্রকাণ্ড। উচ্চতা-তিন মিটার ; িঙ্ামুলের পাঁরধি 
_পোঁনে চার মিটার ; গোঁরী-পণীঠের বেড় প্রায় ছয় 
মিটার । ' লক্ষ্য করবার 'বষয়, শিবলিষ্গের গায়ে 
ছেনর দাগ আছে, যেন রণীতমত আয়াসে তার 
শসণতা অথবা কোন প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর ছোঁন- 
হাতুড়র সাহায্যে তুলে ফেলা হয়েছে। আরও লক্ষ্য 
করা যেতে পারে, গোঁরাী-পাঁঠের পাথরখান একাট 


‘7. করন্তার্থ কালে 


মাত্র পাথর কেটে বার করা হয়ান,_যা অন্য সব শিব- 
{লণ্গে :দখা যাচ্ছে সেখানি চারটি পৃথক পাথরের 
সমাহার। বেশ বোঝা যায়, কেন্দ্রস্থ শিবলিচ্গের চার- 
{দিকে গোঁরগ-পাীঠ জঃড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীপানগ্রাহী 
ও শিবালগ্গের গায়ে কিছু ব্ৰাহ্মী অক্ষর দেখেছেন 
বলেও দাবী করেন। শ্রীপানিগ্রাহীর গ্রল্থরচনাকালে 
শিশুপালগড়ে প:রাতত্ব বিভাগের কাজ চলাছল। সে 
কার্যে'র ভারপ্রাগ্ত পঢরাতত্ববিদের দৃষ্টি এণঁদকে 
আকর্ষণ করা হলে ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কাছে-পতে 
অননসন্ধানের কাজ চালানো হয়। ফলে, মন্দিরের 
উত্তর-দ্বারের প্রায় শওয়া শ’ মিটার দুরে মাটির 
{ভতর থেকে একটি ‘বেদিকা-থভ' (স্ত্পের চতু্দিকে 
যে রোলং থাকে তার স্তম্ভ) আবিষ্কৃত হয়_ 
নিঃসন্দেহে সেট বোদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। মনে 
হয়, এখানে একটি অশোক স্তম্ভই শুধু ছিল না, 
একটি স্তূপও ছিল। 'বোদকা-থভ' র্‌ 


এবার মান্দরে রর 
মাটির নিচে থেকে উদ্ধার করা হল একাঁট সিংহ- 
মহার্তর উধর্বাংশ। সিংহ-মনার্তাট প্রকাণ্ড, সোঁট 
{শবালংগ যে-পাথরে তৈরী সেই পাথরের অথচ ৰ 
দর সে পাথরের নয়! ভুবনেশ্বরের যাদ-মরে 
he পাবেন -একতলার 


শসংহ-মু্তাট এখনও দেখতে 
ঘরে ; “উচ্চতায় এক টার, পারধিতে আড়াই 


মিটার । মর্তিটির গায়ে পণ্টম শতাব্দীতে প্রচালত 
হরফে লেখা আছে শ্রী সিংহ-বন্ধ'। উড়িষ্যার 
মন্দিরে এ জাতায় সিংহ-ম্চাৰ্ত (উড়-গজ-সিংহ, 
ঝাম্পান সিংহ প্রভৃতি ; সে সম্বন্ধে আমরা পরে 
বিশদ আলোচন্য করব) মুল মান্দিরের উপর যথেষ্ট 
সংখ্যায় আছে ; কিন্তু প্রথম কথা, এ সিংহ-মহার্তার 
পরিকল্পনা প্রথম যুগের কোন মান্দরে দেখতে 
পাওয়া যায় না ; দ্বিতীয় কথা, পণ্চম শতাব্দীতে 
ভুবনেশ্বরে এমন কোন মান্দরের কথা কল্পনাই করা 
যায় না মে-মন্দির দেউলের উপর অতবড় সিংহের 
ওজন বহন করতে পারবে। তৃতীয় কথা, এই সিংহ- 
মনর্তাটি যখন মাটির নিচে থেকে i 
তখন দেখা যায় চারাদকে চারখানি ভারণ পাথর দিয়ে 
সেটিকে সকোঁশলে কবর দেওয়া হয়োছল, উপরেও 
ছিল পাথরের উটুকরা-স্বাভাঁবক মাটি নয়। 
মুর্তি ভেণ্গে টুকরো টুকরো করবার জন্য লাইন 
ধরে ছেনির দাগ দেওয়াও ছল। 

সবটা মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, ভাস্করেশ্বর 
মান্দিরের {শবালঙ্গ আসলে একটি রুপান্তারত অশোক 
স্তম্ভঁ_সেখানে একট বোদ্ধ স্তপও ইছল।॥ 
সম্ভবতঃ ভোৌমকরযন্রগে শৈবরা সোঁটকে 'শিবমান্দিরে 
রুপান্তারত করে। অশোক স্তম্ভকে করে শব- 
লিশগ_স্তম্ভশা্ষে'র সিংহাটিকে সমাধিস্থ করে। 0 


মোঁয্যগ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


গৃহায্ লি খুজা 


[ গ্রীঃ পঢঃ 146_গ্রীঃ পুঃ 75] 


দ্বিতাঁয় য্গ বা গঢ়হামন্দির যুগের যাবতীয় 
J গুলি দেখতে পাবেন ভুবনেশ্বরের আট 
কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে' পাশাপাশি অবস্থিত দ:টি 
5 লাদ দাম উারগিরি ও খন্ড- 
র। 'চত্র-$.-এ দেখতে পাচ্ছি ভুবনেশ্বর থেকে 
উত্তর-দাক্মিণে লম্বা একটি সড়ক চাঁদকার কে চলে 


ও অকৃত্ৰিম গুহা । কালিঙগরাজ খারবেল এখানে 
নাক একাই 117টি গুহা খনন করান। অধিকাংশ 
গচহাই অবশ্য ভেঙে গেছে_তব যা অছে তাও 


4 


অনেক। আমরা মাত্র কয়েকটি গ্‌হার অবস্থান ওঁ 
চিত্র-3.1-এ চাহ্নত করে দিলাম এবং পঢুরাতত্ত্ব বিভা- 
গের সঙ্কেত অন;ুসারে সেগডলিকে সনান্ত করলাম। 
একটা কথা বলা দরকার। আমরা আমাদের 
সুবিধার জন্য কলিষ্গোর স্থাপত্য-চিন্তাকে কয়েকটি 
যুগে বিভন্ত করে আলোচনা: করাঁছ--তার মানে 'ঁকন্তু 
এ নয় যে, এক যুগের কাজ অন্য যুগে একেবারেই 
হয়ান। উদাহরণস্বরূপ বলতে পাঁর, উদয়াঁগার- 
খণ্ডাগাঁরতে জৈন সন্ন্যাসীরা যে মোঁ্য যুগের 
আগেও গুহা খনন করতেন না এ কথা৷ নিঃসন্দেহে 
বলা চলে না। বরং এ কথা মনে করার যথেষ্ট. কারণ 
আছে যে, অশোকের আক্রমণের পূ্বকাল থেকেই 
এখানে গুহা খনন কার্যে জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা 
ব্যাপৃত ছিলেন। 'কন্তু তার এঁতিহাসিক নাঁজর 
নেই। প্রাচীনতম এতিহাসক নিদর্শন যা এখানে 
পাওয়া যায় তা হাতা-গুক্ফায় অবস্থিত একট 
শিলালেখ_যার সময়কাল খ্রীঃ পূঃ 157 অব্দ। 
পঢরাতত্ববিদদের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
গাটি আছে বরাবর পর্বতে। তার নাম 
‘স:দামা-গডহা’। সেটি সম্রাট অশোক কর্তৃক নার্মিত। 
উদয়গারির কোনও গা তার থেকে বয়সে প্রাচীন 
বলে প্রমাণিত হয়নি। কালান;ক্রামকভাবে সাজালে 
এই দুই পর্বতে অবস্থিত প্রথম যুগের কৃত্রিম গুহা- 
গুলিকে আমরা চারাট পর্যায়ে ভাগ করতে পারি : 
প্রথম পর্যায় (আঃ 146 গ্রীঃ পঢঃ) হাতা-গুক্ফা ; 
স্প-গুক্ফা ; ব্যান্ত-গুস্ফা এবং পবন-গুক্ফা। 
দ্বিতীয় পৰ্যযয় (আঃ 146126 শ্ৰীঃ পুঃ) 
স্বগ‘পুরী ; মণ্টপডুরাী ; জয়াবিজয় ; ঠাকুরানগী 
|! 


তে 


তৃতাঁয় পর্যায় (আঃ 126100 গ্রঃ পূঃ) 

অনন্ত-গল্ফ্য ; তত্ত্বগুক্ফা 1 ও 21 

চতুর্থ পর্যায় (আঃ 10015 গ্রীঃ পঃ) রানণী- 

গুস্ফা ও গণেশ-গণুম্ফা। 

অর্থাৎ প্রথম যুগের সব কয়টি গহাই মাত্র 70 
বংসরের ভিতর খোদিত হয়োঁছল। 

একেবারে প্রথম যুগেই অর্থাৎ প্রথম অ্রীষ্ট- 
পর্বাব্দের একট যাক্ষণী মন্ত উদয়া্গারতে আঁব- 
ভ্কৃত হয়েছে যা ভারহুত ও সাঁচ শৈলীর কথা মনে 
করিয়ে দেয়। এ মর্তট ঠিক কোথায় পাওয়া গিয়ে- 
ছিল জান না, কিন্তু এটি “ফ্রি-স্ট্যাণ্ডং’ বা বিচ্ছিন্ন 
মুর্তি_এটি পঢুরাতত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় রক্ষিত। 


হাতা-গ্যম্ফা : একাট প্রাকৃতক গঢহাকে ছেনি- 
হাতুঁড়র সাহায্যে বার্ধত করে হাতা-গ্দুল্ফাতে 
রূপান্তরিত করা হয়োছল। প্রবেশ-পথের উপরে 
কিছুটা অংশ মসণ করে শিলালেখটি উৎকাঁর্ণ করা। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্টার্লিং এই লিপিটি 
প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু এর পাঠোদ্ার 
করতে পারেননি। তিন এর একটি অনযলিপি* 
প্রকাশ করে পণ্ডিতদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ 
করেন। পরে লেঃ কিটো পঢনরায়* এই লিপির একটি 
অন্বলিপি প্রকাশ করেন এবং নিজ বডদ্ধিমত একাট 
অন;বাদও প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল* এবং 
‘প্রিন্সেপ নিজ {ববেচনা অনুযায়ী পঢনরায় এক- 
একাট অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাতে মনে হয়েছিল 
‘অরা’ নামে একজন কলিশ্ারাজ এই 'শলালেখাঁট 
উৎকণৰ্ণ করান এবং ‘অরা’' অনেক জনহিতকর কাজ 
করেন। “বিরাট জলাশয় এবং গঢ়হামন্দির খনন করান। 


ভুন্ত তব পাঠকের কোঁত্‌হল হতে পারে রাজেন্দলাল 

বা প্রিল্সেপ কেন এটিকে অশোক-পদর্ব Re বলে 
(ক্ষেপে সে' কথা বাল : 

মনে করোঁছলেন। সংক্ষে 2 


হয়েছিল, 


গ্‌হামন্দির যুগ 


শিশ্দুনাগ বংশের (650-314 গ্রীঃ প:ঃ) মহারাজ নন্দ, 
যাঁর রাজধানী ছিল সম্ভবতঃ 'গারিব্রজে, তাঁকেই এই 
কলিঙ্গরাজ ‘অর' পরাজিত করেন। 'কন্তু ইন্দুজা 
শিলালাপর নির্ভুল পাঠোদ্ধার করে প্রমাণ করেন যে, 
‘অর’ প্রকৃত-প্রস্তাবে খা-অর'-বেল নামের অপজ্রংশ, 
খারবেল নামের ভুল পাঠ সপ্তদশ পংন্তিতে পাওয়া 
যাচ্ছে। কাঁলশ্গরাজ মগধ-রাজধানীতে মহারাজ 
নন্দের প্রাসাদ আঁধকার করলেও তা নন্দের জীবতা- 
বস্থায় নয়_তখন মোঁয'রাজ বহসতিমিত মগধ-সম্াট। 

এই শিলালেখের তনাট পংক্তি এতিহাসিকদের 
কাছে বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ : k 

প্রথমতঃ, তৃতীয়’ পংস্তিতে বলা হয়েছে, “মহা- 
রাজ সতকণাীকে স্বমতে আনতে না পেরে খারবেল 
বহুসংখ্যক অধ্বারোহাঁ, হস্তিবাহিনী, রথাঁ এবং 
পদাঁতকের সাহায্যে তাঁকে স্বরাজ্যের পশ্চিম সামান্তে 
প্রতিহত করেন।” 

দ্বিতীয়তঃ, ত্রয়োদশ পংস্তিতে বলা হয়েছে, 
“মগধ-রাজ বহসতামতকে খারবেল নিজ পদানত 
করেন এবং কলিঞ্গের জাঁনাসন সম্পদ, যোট নন্দ- 
রাজ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়োছলেন, তা অশ্গ-মগধ 
রাজ্য থেকে পুনরায় কালঞণ্গে নিয়ে আসেন।” 

তৃতীয়তঃ, ষষ্ঠ পং্তিতে বলা হয়েছে, “একশত 
{তন বংসর পর্বে নন্দর্বজ যে খালাঁট কেটোছলেন 
খারবেল সেটি পুনরায় সংস্কার করেন।” 

ফলে শিলালেখে তিনাট রাজার নাম পাচ্ছ 
সতকর্ণা, বহসাঁতামিত এবং নন্দরাজ। এদের যে 
কোন একজনকে সনান্ত করতে পারলেই রাজা খার- 
বেলের সময়টা আমরা নির্ধারণ করতে পাঁর। ডাঃ 
সম্াট অশোক। যন্তি_অশোকের শিলালেখ থেকে 
দেবের পরবর্তীকালে “চির অপরাজেয়’ (আঁবাঁজতং 
বিজিনিতাম্‌) কলিম্গের চেদাঁরাজকে পরাস্ত করেন। 
সমতরাং একমাত্র তাঁর পক্ষেই কালি*গরাজের প্রাসাদ 
অথবা দেবমান্দর থেকে জৈন তাঁ্থৎ্করের কোন 
পবিত্ৰ সিংহাসন বিজয়চিহ্-রনপে পাটলিপ্‌ুত্রে অথবা 
রাজগূহে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর এবং তাঁর পক্ষেই 
বিজিত কলিশ্গ রাজ্যে সেচের জন্য পয়ঃপ্রণালী খনন 
করানো সম্ভব। কালশগরাজ খারবেল সম্রাট অশোকের 
103 বংসর পরে মগধরাজকে পদানত করে সেই 
পবিব্র সিংহাসনটি স্বদেশে ফাঁরয়ে আনেন। এখন 
অশোকের কলিঞ্া-বিজয়ের কাল সুচিহ্নিত ; সেটা 
খ্ৰীষ্টপূর্ব 261 অন্দের কথা। ধোঁলাী এবং ঝাউ- 


i) 


গাদায় তাঁর শিলালেখ স্থাপনের সময়কাল 257 শ্রী 
পদঃ। সুতরাং ধরা যেতে পারে, প্রায় এ সময়েই 
অশোক হাতা-গু্ফায় উল্লাখত খালাঁট খনন করান। 
এ থেকে প্রমাণ হয়, হাতী-গুল্ফার সময়কাল (257- 
103=) 154 গ্রীঃ পূঃ। আরও একটি সুক্ষ্ম সনত্রের 
নিদেশে এঁতহাসিকরা তারিখটা আরও সাত বৎসর 
পোঁছয়ে বলেছেন, 147 গ্রীঃ পুঃ। সে সত্রটির কথা 
পরে বলাঁছ। জলসেচের খালাট যে অশোকই খনন 
করান, এ সিদ্ধান্তের পিছনে আরও যুক্তি আছে। 
দেখা যাচ্ছে, সম্রাট অশোক সডদুর গিরিনগরে (আধু- 
নিক গিরনার, সোঁরাষ্ট্রে তাঁর পূর্বপুরুষ চন্দ্রগুপ্ত 


করে পঢ়ষ্যামত্র স্বনামে কখনই রাজ্যশাসন করেননি 
প্রমাণ স্বরুপ পানিগ্রাহী বলেছেন, বহদ্রথের মৃত্যুর 
অনেক পরে অযোধ্যাপাত ধনদেব তাঁর শিলালেখে 
সগর্বে' উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ‘সেনাপাঁত' পর্ষ্য- 
মিত সঙ্গের সুহৃদ । যাদ প্ত্য্যগিত্র স্বনামে রাজ্য- 
শাসন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই ‘সেনাপতি’ বিশেষণের 
পরিবর্তে ‘সম্রাট’ পঢুষ্যামত্র বলে উল্লেখ করতেন। 
হাতা-গঢল্ফায় উল্লেখ আছে যে, খারবেল মগধ 
জয় করতেই বেরিয়োছলেন কিন্তু অপর শত্রু 
সতকণা্ব্র আক্ৰমণে তি প্রথমবার মগধ জয় করতে 
পারেনান। 'পছনের শত্রুকে নিরস্ত করতে হয়ে- 


কতৃক আরন্ধ কন্তু অসমাপ্ত একটি খাল খনন 
করার উদ্দেশ্যে একজন পারাসক বাস্তুকারকেঃ 
নিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তদেশে সম্রাট যাদ 
আশা করতে পাঁর সম্প্রতি-বিজিত কলিঙ্ারাজ্যেও 
তিনি অন্যর্‌ূপ কাজ করান_কারণ তান নিজেই 
বলেছেন, কলিঙ্গবাসারা তাঁর প্রিয় সন্তানতুল্য। 
এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা খারবেলকে যে সময়ে 
এনে ফেললাম তখন দেখাঁছ মগধে মোঁ্য বংশ অস্ত- 
শমিত। সেটা প্রুষ্যমিত্ সঙ্গের (আঃ 186-148 গ্রীঃ 
পঃ) রাজত্বকাল। কিন্তু হাতা-গুক্ফায় বলা হচ্ছে 
যে-মগধরাজকে তনি পরাজিত করেন তাঁর নাম 
বহসাঁতামিত, পঢয্যামত্র তো নয়। এ সমস্যার একটা 
সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী কে. সি. পানিগ্রাহী'। 


)) NE SS 


he 


চিন্-3.2 ব্যাঘড গডষ্ফার প্রবেশপথ। 
তিনি বলেছেন, পঢয্যমিত্র সৃংগ ছিলেন মগধ-সম্াটের 


সেনাপাঁত। {তনি সম্ভবতঃ মোঁ্য বংশেরই কোন 
অযোগ্য বংশধরকে সিংহাসনে বাসয়ে তার নামে 


করতেন। মোঁ্যয সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা 
16 


ছিল তাঁকে। সম্ভবতঃ পৰ্য্যামত্ৰের জাবিতকালে 
খারবেল তাঁর মগধ জয় কার্য সম্পর্ণ করতে 
পারেননি । পঢুয্যামত্রের মৃত্যুর অব্যবাহত পরে খারবেল 
তাঁর নিজের দ্বাদশবর্ষ রাজত্বকালে মগধ ‘বিজয় 
করেন, সম্ভবত : 148 গ্রীণ্টপূর্বে। সেনাপাঁত পরুষ্য- 
তের মত্যুর পরে মগধরাজ বহসাঁতামতকে পরা- 
জিত করা খারবেলের মত ক্ষমতাশালী ন্‌পতির 
পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ছিল না। এ থেকেই অনযুমান 
করা হয়েছে_হাতা-গুচ্ফার শিলালেখের সময়কাল 
তার পর বংসর, অর্থাৎ খ্রীঃ পুঃ 147। 
ইতিহাসের বিষয়ে এতকথা বলতে হল শুধু 
বোঝাতে যে, হাতা-গুম্ফার এ শিলালেখাট ভারতীয় 
তিহাসিকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এ 
দুর্বোধ্য হরফগ্নাল থেকেই গ্রীজ্টপুর্ব দ্বিতীয় শত- 
কের তিনজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ন্‌পাত-_মগধের 
পন্য্যমিত্র সুঙ্গ, কলিষ্গের খারবেল এবং অন্মবের 
সাতবাহনরাজ শ্রীসতকণা“ ইাতহাসে প্রস্ফ্্টিত। 


সৰ্প-গ্যম্ফা ও পবন-গ্ঢুম্ফা : হাতা-গু্ফার প্রায় 
সমসময়েই নিকটবতাঁ* এই দুটি গুহা খনন করানো 
হয়েছল। সপ“-গ্ঢক্ফার সম্মুখে ছোট একাট বারান্দা, 
তাও ভেঞ্গে গেছে। প্রবেশ্দ্বারের উপরে তন-ফণা- 
ওয়ালা একটি সাপের মুর্তি খনন করা। এ গাতে 
দর্শনীয় কিছ; নেই--আছে একাট শিলালেখ_মাত্ 
একটি পংক্তি। তা শ্ঢধন বলছে, “এই গঢহাটি চৌল- 
কর্মার (অথবা চোঁল কমস) আবাসস্থল” অনুমান 
করা যায়, তিনি সম্রাট খারবেলের অনদগৃহণঁত এক- 
জন জৈন সন্ন্যাসী । ফাগুসনেরঃ মতে এঁ সন্ন্যাসী 
হাঁরদাস নামে অপর একটি গঢহা খনন করান। হার- 
দাস গঢ্‌হারই নামান্তর পবন-গ:ন্ফা। 


ব্যায় গুল্ফা : প্রথম পর্যায়ের এই গডুহাটির 
কারনতীর্থ কাঁলঙগ 


উল্লেখ বিশেষভাবে করতে হচ্ছে এই কারণে যে, এর 
গঠন-বৈচিত্যের মধ্যে একটি শিল্পাীমনের পরিচয় 
পাচ্ছি। ঝুকে-পড়া একটা স্বাভাবিক পাথরকে এমন 
ভাবে খনন কর্য হয়েছে যে, সামনে থেকে দেখলে মনে 
হবে প্রক্যণ্ড একটা বাঘ মখব্যাদান করে আছে। এ 


হাঁ-মুখেই প্রবেশ পথ। বাঘের দাঁতগুলি লক্ষণীয় 
চোখ দুটি, নাক এবং কান। ভিতরের গঢহাটি 


ছোট, মান দই গিটার গভার। উচ্চতাও মাত্র এক 
‘মটার। দ্বারের উপর একটি ছোট শিলালিপি, যার 
পাঠোদ্ধারের পর জানা গেছে এই গঢ়হায় ছিল জৈন 
সন্ন্যাসী সভূতণগীর বাস'। বিচিত্র গঠনের জন্য এর 
একট চিত্র সংযোজন করা গেল (চিত্র_3.2)। 


চ্ৰগপ্যরণী, মণ্টপডুরী, জয়বিজয়, ঠাকুরানা 
ইত্যাদি : চিত্র3.1 লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনণযন 
নয়াট গঢহা অর্ধচন্দ্রাকারে রানা গুন্ফাকে ঘিরে 
আছে। 'কন্তু আমরা জানি, এই গঢহাগনলে যখন 
খনন কর্য হয় তখন রানা গ্ঢরুল্ফা ছিল না, কারণ 
শেষোন্তটি চতুর্থ পর্যায়ের গনন্ষা। এই নয়টি গুহার 
মধ্যে দুটি দেখছ দদ্বতল,_স্বৰ্গপঢরী (বা অলকা- 
পরী) এবং জয়বিজয় 


গঢষ্ফাও দ্বিতল র এ দর্ন্টর অপেক্ষা 
অনেক বড় ৷ দুম্ফার সঙ্গে তুলনা করতে 'গয়ে 


দেখব যে, স্বর্গপ্ডুরী অথবা 


=তব্ু তা ভেঙে CE 
মন্দিরে SS ত 
ঠ পূর্ণ অন্য 
ধাপে তা নির্ভর করছে সদ্প,, 
ধাপে হবে f 


গা যদ খাড়া হয় তখন একতলার ঠিক উপরে 
দ্বিতল খনন করলে (যেমন নাকি স্বগর্পনরী) খনন- 
কার্য অনায়াসে লাঘব করা যায়। একট: চিন্তা 
করলেই এ সত্য অন:ধাবন করা যাবে ; এজন্য কাউকে 
{বিদগ্ধ বাস্তুবিদ হতে হবে না। 

সে যাইহোক, স্বর্গপুরীতে আছে একটি প্রশস্ত 
প্রাজ্গণ। প্রবেশ পথের দ:দিকে আছে দ:্টি হাস্তি- 
ম্‌র্তর অর্ধোখিত ভাক্কর্য নিদর্শন। 'খলানের 
উপর সমান্তরাল “ফ্রুজে' রেলিঙের একট নক্শা_ 
সাঁচী অথবা ভারহুতের বোঁদ্ধ স্তূপের রোলং (সচী- 
থভ-উষ্ণীষ প্রভূত)এর সম্গে সাদ্‌শ্য লক্ষণীয় । 

স্বগপনুরীর ঠিক পাশেই জয়াবজয় গদনস্ফাটিও 
দ্বিতল এবং এখানেও দ্বিতল-অংশ একতলার ঠক 
উপরে অবাস্থত। দুটি করে কক্ষ এবং সে দুটি 
আকারে সমান নয়। কক্ষের উচ্চতা মাত্র এক মিটার । 
গডহা কক্ষের প্রবেশ পথটিও ছোট, প্রায় { মি*"5 মি। 
বারান্দার ‘তনদিক খিরে প্রায় একহাত চওড়া টানা 
একটি পাথরের বোণ্ট আছে, যা নাক পর্বতগান্র 
থেকে খনন করে বার করা। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে 
পারে, এ জাতায় পাথরের বোঁণ্ট উদয়াগাঁর খণ্ড- 
{গরির একাট বৈশিষ্ট্য ; অনেক গঢ়ুহাতেই অছে। 
এ ধরনের পাথরের লন্বা টানা-বোঁণ্ট ভারতবর্ষের অন্য 
কোন কৃত্রিম গহাবাসে দেখতে পাওয়া যায় না। 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিককে কেন্দু করে এবং 
অজন্তাতে সমসামায়ক হাঁনযানী বোদ্ধদের যে-সব 
পার্বত্যগহা দেখতে পাওয়া যায় তাতে এ-রকম টানা 
বোঁণ্ট নেই, আছে ছোট ছোট তন্তাপোষের মত প্রস্তরাসন। 
সেগ:লে একজন শ্রমণের শয়নের উপযনুন্ত। দ্বিতীয়তঃ, 
এখানে এ টানা-বোঁণ্ট বারান্দাতে অবাস্থত, ফলে 
শ্রমণেরা দল বেধে এখানে বসলে উন্মুন্ত উদার প্লান্ত- 
রের প্রাক্ৃতক দৃশ্য দেখতে পেতেন। অপরপক্ষে 
বোঁদ্ধ বিহারে প্রস্তরাসনগননাল অধিকাংশই নামত 
সনার্মত, উপবেশনের জন্য নয়। 

জয়াবজয়-গুক্ফার দ:' পাশে দ:ট দ্বারপাল, 
একটি পুরুষ ও একট রমণী । প্রবেশদ্বারদ্বয়ের 
উপর যে অরধচন্দ্রাকার খিলান সে-দুননটকে য:ন্ত করে 
জামির সমান্তরাল যে “ফ্রিজ’ তাতে অ্ধেণৎকাীর্ণ (০৭5- 
16]ie£) ভাস্কযে'র নিদর্শন । দেখতে পাঁচ্ছ_কয়েকজন 
রমণী ৩একাট বক্ষকে পুজা করতে আসছেন এই 
হুতের বিশেষ জাতের রেলিং, বোধিদ্রমের পুজা, 
স্তৃপপনজা, গজলক্ষ্্ী এবং স্বাস্তকাঁচহ্ন এখানকার 
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প্রাচীন গঢহাগড়নলতে বারে বারে দেখতে পাচ্ছ। এই 
লক্ষণগ্নাল দেখে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হাণ্ট, স্টার্লিং 
প্রভৃত পঢ়ব'সুুরীরা আন্দাজ করোছলেন যে, 
এগ্ৰলি বোদ্ধ গা । পরবর্তী কালে প্রাচ্যাবশারদরা 


£ 


ছিলেন ; কিন্তু তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা. 
চলে না যে, এ গৃহাগলির কোনাটতেও বোদ্ধ 
সন্ন্যাসী ছিলেন না। সম্রাট অশোক তো ঘোর বোদ্ধ 


বলেছেন যে, এইসব প্রমাণ সত্বেও মেনে নিতে হবে 
এগাল জৈন র আবাসস্থল, বোদ্ধ 
সন্ন্যাসীদের নয়। সেই পরবর্তী* প্রাচ্য-বিশারদদের 

সারে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, উদয়গিরি- 
খণ্ডাগারর সব কিছুই জৈনধর্মোর, বোঁদ্ধদের নয়। 
আমার মনে হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের মুলে রয়েছে 
জেমস্‌ ফাগুসনের মতবাদ। তানই তাঁর গ্রন্থে 
পর্বসদরীদের সমস্ত মৃত নস্যাৎ করে সর্বপ্রথম’ এই 
মতবাদ ঘোষণা করোছলেন। 


উভয়ের, মধ্যে দাঁর্ঘ বাদানুবাদের কথা প্রাচ্য-সংস্কৃতি 
নিয়ে যাঁরা পড়াশ্যনা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। 


ফাগসন তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার রাজেন্দুলালকে 
(তখন স্বগতঃ) আক্রমণ 


ব্যবহার করেছেন এ কথা জেনে যে, প্রাত- 
পক্ষ প্রাঁতবাদ করতে পারবেন না, কারণ তান মৃত। ] 


কিছু বোল্ধ সম্ন্যাসাীরও বাস দিল & 
"কথা অনস্বীকাৰ্য যে, গডহাগলৈর িমণণ- 
সময়ে কাঁলজ্োর রাজধর্ম ছিল জৈন। খারবেল জৈন 
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ছিলেন, তব্‌ তাঁর আদেশে এবং অর্থসাহায্যে বরাবর 
লোমশখ্াষি, কর্ণকোঁপর ইত্যাদি গুহা খনন করানো 
হয়। অশোক-পোঁন্ৰ সম্ৰাট দশরথ বোদ্ধ হওয়া সত্তেও 
নাগাজব্ন পর্বতে জৈন সন্ন্যাসাদের জন্য গোঁপকা 
গডহাটি খনন করান। কলিঙগরাজ খারবেল এ'দের পর- 
বতা“ যুগের রাজা । তাঁর বা তাঁর কোন অধস্তন পর 
ষের পক্ষেও জয়াবজয় প্রভৃতি গহা (যেখানে বোদ্ধ 
ধর্মের প্রতীক সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে) বোদ্ধ 
সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরী করা অসম্ভব কেন হবে? এই 
যুগেই কাখিয়াওয়াড় রাজ্যের জুনাগড়ে, গিরনারে, 
বোদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীরা পাশাপাশি গুহা নির্মাণ 
করে বাস করেছেন। বহু শতাব্দী পরেও ইলোরাতে 
জৈন, বোঁদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা পাশা- 
পাশি গ্ঢ়হা নির্মাণ করে বাস করেছেন। একমাত্র 
উদয়গিরি-খণ্ডাগারতেই সেটা কেন অসম্ভব বিবে 
চিত হয়েছে তা আঁম বুঝে উঠতে পা'রিনি। স্পষ্ট 
বোদ্ধ প্রতীক_গজলক্ষ্নণ,..নাগপুজা, বোধিদ্রনম, 
মকরম্ার্ত, ভারহ ত রো “বিশেষত '্ৰিরত্ব 
(কদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং 'শরণং.।গচ্ছাম, সঙ্ঘ 
শরণং গচ্ছামি' এই মন্বের প্রতীক একাট ব্রিশুলের 
মত ফলক, যা নাক বোদ্ধ স্তুপের উপর প্রায় সর্বত্র 
দেখতে পাওয়া যায় ; সেই চিহ্নট রান'-গু্ফার 
খিলানের উপরও দেখা যায়) আর স্বাস্তকা* 
প্রভার ইণ্গিত অদ্বাঁকার করে কেন পর্রাতত্বাবদ 
পণ্ডিতেরা এগুলি শুধুমাত্র জৈন সম্প্রদায়ের বলে 
ঘোষণা করেছেন, তা আমি উপলাব্ধ করতে পারিনি। 


অনন্ত-গঢুম্ফা, তত্ত্ব-গঢ়ম্ফা : এবার আমরা 
তৃতীয় পর্যায়ের দি গুহার প্রসঙ্গে আসতে পারি। 
এ-দু্ট কিন্তু উদয়াগার পর্বতে নয়, পাশ্ববতা 
খণ্ডাগরিতে। অনন্ত-গুল্ফার একটি মানৰ কক্ষ (7-8 মি 
2"! মি), যার সম্মখে প্লায় 210 সে. মি. চওড়া 


বর্তমানে দদ্ন্টি দ্বার ও একটি 
দ্বারের উপর ফ্রিজ অংশে একই 
গকম অলঙকরণ_স্বস্তিকা, ব্রিরতু গজলক্ষয্নী, সর্প- 
শাঁষ', বোধিদ্রনম এবং ভারহুত-সাঁচণ স্তূপের বশেষ- 


জাতের রোঁলং বা বোদকা। বোদ্ধ ভাস্কর্যের ছাপ 
যে অঁত স্পষ্ট একথা অনদ্বাকার্য। বস্তুতঃ সে কথা৷ 


কার্‌তাীঞ কলত 


কিন্তু ফাগুসনও তাঁর “কেভ টেম্পলস্‌ অফ ইণ্ডিয়া” 
গ্রন্থে স্বাঁকার করেছেন_তবড বলেছেন, গঢহাগদল 
শুধুমাত্র জৈন সন্ন্যাসীদের। বোদ্ধ সপ্প্রদায়ের নয়। 
তত্ত্ব-গুম্ফার দুটি অংশ উপর নিচে অবস্থিত। 
স্থানাঁয় লাইসেন্সপ্রাস্ত গাইড আমাকে বলোছলেন 
‘তত্ত্ব’ শব্দটা এসেছে ‘তোতা' থেকে। গঢহা ভাস্কর্য 
তোতাপাখণ সমেত একটি নারামনার্তও তান দোঁখয়ে 
ছিলেন। এ জাতীয় ‘তোতাপাখ গাইডের’ নির্দেশনা 
থেকে দর্শক গঢ়াগডলের মুলতত্্ব সম্বন্ধে কতটা 
ধারণা নিয়ে যাবেন তা ভেবে দেখা দরকার। 
পর্যযয়ক্মে তত্ত্ব-গুষ্ফা 1, 2 দেখার পর আমরা 
আসি অনন্ত-গনন্ফাতে। তারপর প্রায় পাশাপাশি 
তনাট গ্ঢুম্ফা-নবমনন, বারোভূজি ও ত্রিশল। শেষের 
দুটকে একন্রে বলা হয় সাতবক্ত বা সাত-ঘরা। 
শেষোন্ত গ্‌হায় চব্বশজন জৈন তাঁ্থ্করের অর্ধেোৎ- 
কাঁ্ণ' পাথরের মন্ত আছে। এগ্যাল পরবর্তী 
যুগের। চাব্বশজন জৈন তাঁথঙ্করের নাম আমরা 
জানি, তাঁদের সনান্ত করার উপায়ও আমরা জানি_ 
প্রত্যেক তাঁ্থ করের বিশেষ এক চিহ্ন, বাহন বা প্রতীক 
আছে। গহ প্রাচারে মন্ত গল পর্যয়র্রমে সাজানো 
নেই। প্রতাীকচিহ্ন থেকেও তাঁদের সনান্ত করার অস- 
বিধা ঘটেছে এজন্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই চিহগ্নাল 
চট গেছে। আমরা তাঁদের সনান্ত করবার এ 
এখানে করে দেখতে পাঁর। 
চণ্বিশজন জৈন-তাঁ্থংকরের _ প্রতাঁক-চিহ 
সম্বন্ধে মূল সৃত্রাট পাওয়া যাচ্ছে জৈন অভিধান 
ক৷রিক হেমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোকে : 


নাম ys 
1 আদিনাথ বা গার 
খষভনাথ g চা 
2. অজিতনাথ ES 
3 সম্ভবনাথ ধ্যা 
4 অভনন্দন 
5 সুমতাঁনাথ বৌ 
6 পদ্মপ্রভ কাশা 
7 সুপৰ্শনাথ চন্দ্রপুর 
‘ চন্দপ্রভ কনন্দানগরা 
10 শাঁতলনাথ 5 
11 শ্ৰেয়াংশনাথ Ee 
য়াং! চম্পা’ 
12 বামপজ্য প্যয়পঢর 
13 ববমলনাথ Re 


ব্‌ষো গজাশ্ব ’লবগঃ ক্রোণ্টোব্জং স্বাস্তকঃ শশী। 
মকরঃ শ্রীবংসঃ খঙ্জী মাঁহষঃ শুকরস্তথা ৷ 


স্যেনো বজ্রং ম্‌গশ্ছাগোঁ নন্দাবর্ত্তেণ 
ঘটোহপ চ। 


কুনো নীলোংপলং শতঙ্খঃ ফণাীসিংহোহতাং 
ধ্ৰজাঃ ৷ 


অর্থাং পর্যায়ক্রমে প্রতাঁক-চিহনগুলি হচ্ছে ব্য, 
হস্তী, অশ্ব, ?্লবগ (বনমানু্ষ), ক্লোণ্ড, অব্জ (পদ্ম), 
স্বস্তিক, শশা, মকর, শ্রীবংসাচিহ্ন, খড়াঁ (গণ্ডার), 
মহিষ, শুকর, শ্যেন, বজ্র, মগ, ছাগ, নন্দাবত“, ঘট, 
কর্ম, নীলোংৎপল, শঙ্খ, ফণী এবং সিংহ । 


আলোচ্য সাতচক্ত গুস্ফাটি দিব মনখ।। গুহায় 
প্রবেশ করে সম্মখের প্রাচীরে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রাচীরে) 
যষোলোটি মুর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। ডানাদকের 
দেওয়ালে (দক্ষিণ প্রাচীরে) এবং বামদিকের দেওয়ালে 
(উত্তর প্রাচীরে) চারাঁট করে মুর্ত আছে। দক্ষিণ দিক 
থেকে যাঁদ মযর্তগলকে আমরা চিহ্নিত কাঁর তবে 
বলব_দাক্ষিণ প্রাচীরে আছে ম্নুর্ত নং 1-4, পশ্চিম 
প্রাচীরে 5-20 এবং উত্তর প্রাচাঁরে মহার্ত নং 21-24। 
এর ভিতর যে মনতগনলৈর প্রতাীক-চিহ্ন সঢস্পষ্টভাবে 
বোঝা যায় না সেগ্ডলে হচ্ছে মনার্ত নং 11, 13, 14, 
15, 16, 17 এবং 23। তবু যেগনলে আন্দাজে ভর্ম৷ 
যায়। আমি যেভাবে তাদের পর্যায়ক্রমে সাজিয়োছ 
তা এখানে সান্নবেশত করে দিলাম : 


ম্‌তিসিংখ্যা প্রাচীর 
বৰত J দক্ষণ 
অ 3 এ 
বনমাননষ 4 এ 
] 6 এ 
ক্বাস্তকা 7 এ 
অর্ধচন্দ্র 8 
কুল্ভার 14 এ 
শ্ৰীবৎস চিহ্ন 11 এ 
গন্ডার 23 উত্তর 
নাহিন 12 পাশ্চম 
কৰ 18 এ 


19 


নাম জন্মদ্থান 
14 অনন্তনাথ অযোধ্যা 
15 ধর্মনাথ রত্বপুরী 
16 শান্তিনাথ হাস্তিনাপুরী 
17 কুন্থনাথ t) 
18 অর্নাথ এ 
19 মাল্লনাথ মথযরা 
20 ম্যানসুব্ত রাজগুহ 
21 নামনাথ মথ্‌ুরা 
22. নেমিনাথ সোৌঁরাপুুর 
23 পাশ্বনাথ কাশী 
24 বৰ্ধমান মহাবীর কুন্দগ্রাম 
এর ভিতর আটাঁট স্থানক বা দণ্ডায়মান মনার্ত, 
বাঁক ষোলোট পদ্মাসনে উপবিষ্ট । দণ্ডায়মান 
আটাট মড্তর দঃ' পাশে চামরধারাী সেবকমনার্ত, উপরে 


দুটি করে গন্ধর্ব। কোথাও কোথাও পদতলে নাগ- 


চিন্-3.8 গণেশ গু্ফার স্তম্ভ। 


নাঁগনা বা শ্রমণদের মহা্ত খোদাই করা। কৈশোরে 
যাঁরা কিশোর-পত্রিকায় ধাঁধার পাতাটি নিয়ে সময় 
কাটাতেন তাঁরা নিজেরাই প্রতাক-চিহ্ন দেখে দেখে 
2 সনান্ত করার চেষ্টা করতে পারেন 


ম্া্তসংখ্যা প্রাচীর 
শ্যেন 9 পশ্চিম 
বজু 10 এ 
হরিণ 16 এ 
ছাগল 17 এ 
নন্দাবর্ত 18 এর 
কলস 19 এ 
কর্ম 21 উত্তর 
নাঁলপদ্ম 20 পাশ্চম 
শঙ্খ 99 উত্তর 
সর্প‘ 15 পশ্চিম 
সিংহ 24 উত্তর 


অনন্ত-গুম্ফা, নবমন্ী্ন ও সাতবক্ক গ্ঢহাগুল 
একাঁট বৃহদায়তন জৈনমন্দিরকে চক্কাকারে ‘ঘরে 
আছে। যদিও এট মাত্র আজ থেকে দশ বংসর 
পূর্বে নির্মিত, তব এই পর্যায়েই তা উল্লেখ করা 
গেল। এই মন্দিরের পশ্চিমে নাকি একটি বোঁদ্ধ 
স্ত্পও ছিল_আমি সেটির সন্ধান পাইনি। 

এবার শেষ পর্যায়ের দুন্ট গড়ার প্রসণ্গে আসা 
যাক। সে দনঁট উদয়াগারতে। 


গণেশ-গ্ঢুল্ফা : উদয়াগারর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, 
বস্তুতঃ উদয়গিরি পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে গণেশ- 
গু্ফার অবস্থিতি। এটি একট একতলা গঢুহা, প্রায় 
9.14 {্মটার লম্বা এবং 8 মিটার গভাঁর। সম্মুখে 
একটি বারান্দা, তাতে পাঁচটি স্তম্ভ এবং দুটি অর্ধ- 
স্তম্ভ (pilaster) । গুহাটি আঁিচ্কারের সময়ে দাক্ষণ- 
দিকের দুটি স্তম্ভকে ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গয়োছল 
_পরাতত্্ববিভাগ সে দুটি পুনরায় তৈরণ করেছেন ; 
কিন্তু প্রাচীন যুগের যে-দুটি স্তম্ভ টিকে আছে সে 
দুটিকে আমরা বিশেষভাবে পরাক্ষা করতে পারি। 
এই স্তচ্ভগনলের কোন পাদদেশ (৮৪52) নেই। 
মাঝখানে কিছুটা অংশ বিফ্যুকাণ্ড (অর্থাৎ আট- 
কোনা, ০০ta৪০n৭]), তার উপর ও নিচের অংশ 
ব্ৰহ্মকাণ্ড স্তম্ভশার্ষ 


চতুষ্কোণ ব্রহ্মকাণ্ডের ধারগ্‌ল মাটি থেকে লম্বভাবে 
বা খাড়াভাবে ওঠোঁন ; কাণ্ডাঁট অল্পভাবে মোটা 
থেকে৷ সরু হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ এখানকার 
অধিকাংশ প্তম্ভই এই জাতের। স্তম্ভ দেখেই 
পাঁশ্চমখণ্ডের বিভিন্ন জাতের স্থাপত্যের জাত নির্ণয় 


কারবতীর্থ কাঁলঙ্গ 


সম্ভব, ভারতায় স্থাপত্যে সে সবিধা নেই_তব্ধ 
বলতে পার, উদয়াগার-খণ্ডাগারর এই স্তম্ভগুলের 
বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্। সমসময়ে নিৰ্মিত বোদ্ধ স্থাপত্য- 


প্‌ণ্ঠে কোশলরাজ উদয়ন, নায়কা বসবদত্তা এবং 
উদয়নের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়ন- 
পর। আরও দেখাছ_উজ্জায়নী রাজার সৈন্যদল 


কাীঁ্ত, যথা . ভাজা-কনডেন-কান্‌হেরাঁ, অজ্ঞন্তা, 
ভারহুত-সাঁচীতে এ জাতের স্তম্ভ দেখা যায় না॥ 
তাই এই বিশেষ জাতের স্তম্ভের একটি নক্‌শা চিত্র 
_3.3-এ সংযোজন করা গেল। বারান্দার পিছনে 
পাশাপা!শ দট কক্ষ, প্রত্যেকাটতে দুটি করে প্রবেশ- 
দ্বার। তার উপরে জগির সমান্তরালে ফ্লিজ-অংশে 
নানান ধরনের মহার্ত' ও নক্‌শা। এর ভিতর দহনাট 
অংশে মনে হয় দু চিত্র-কাঁহনী পাঁরবেশন করা 
হয়েছে_যেমন চিন্র-কাঁহনা দেখোঁছ সমসামায়িক 
সাঁচীর তোরণে অথবা অজন্তার নবম-দশম গহার 
আলেখ্যে! শাল ভোঁগোঁলক দুরত্ব সত্বেও মনার্ত- 
গলির আকৃতিতে, বেশভূষায় এবং অল্‌টো-রিলিভো 
উপস্থাপনের কায়দায় বেশ একটা সাযু্জ্য অনভব 
করা যায়। মু্তিগ়লের নিচে দিয়ে জমির সমান্ত- 
রালে 'খভ’ 'ও ‘স:চৌ'-র নক্‌শা সাঁচী ও ভারহুতের 
কথা মনে পাড়িয়ে দেয়। আশ্চর্য সাদ্‌শ্য। yh 

প্রথম চন্রটি দেখে মনে হয়, কোন একজন রাজা 
সসৈন্য 'শকারে যাচ্ছেন। দেখাছ, রাজা একটি 
হারণকে বধ করবার জন্য শরসন্ধান করছেন। 
হারণাটি কিন্তু সাধারণ হরিণ নয়, সে অলোঁকিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন। কারণ, তার দুটি পাখা আহে! 
পরবর্তী দৃশ্যে দেখেছি-রাজা বিস্ময়াহত, হরিণটি 


বসে আছে এবং একজন 
জানি না, শিল্পীর বন্তব্য 


উচ্জায়নগর বাসবদত্তা কাহিনার সশ্গে, 
য্গে য্যগে উজ্জয়িনীর কথাকোরিন 
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রাজকন্যার অপহরণে বাধা দিতে এসেছে। উদয়ন 
দুইভাবে এ বাধা আত্ক্রম করছেন- প্রথমতঃ, তর- 
বারর সাহায্যে - দ্বিতীয়তঃ, কিছ স্বর্ণমুদ্রা তান 
ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বাধাদানকারী অর্থগ্ধননর সৈনি- 
কেরা ক্বর্ণমঢুদ্রা কুড়িয়ে নিচ্ছে হ:ড়ুম্বাড়িয়ে 

পরবর্তা দশ্যাটতে দেখাছ_হস্তী এসে 
পেো'ঁচেছে কোশ্লনগরাীঁতে (চিত্র-3:4)। হাতাঁট 
নতজান; হয়ে বসেছে। আরোহারা অবতরণ করেছেন 
এবং রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ দৃশ্যে 
বাসবদত্তার হাতে একট বাঁণা (মল কাহিনীতে এই 
বণাটিই ছিল কাঁহনার কেন্দ্রাবন্দ:৷ উদয়ন বাসব- 
দত্তার সান্নিধ্যে এসোঁছলেন বাঁণা বাজানো শেখাতে 
গগয়ে)। শেষ দৃশ্য_দাক্ষণতম অংশে দেখছি, কোশল- 
রাজ এবং বাসবদত্তা নিভৃতে আলাপনরত। 

শশিল্পবস্তাটর এই সনান্তিকরণ যদ গ্রাহ্য হয় 
তাহলে বলতে হবে এটিই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ 
(50Ul৭7) প্রথম কাহিনী-চিত্ৰ । কারণ সাঁচাী-ভারহবত- 
অজন্তার সমসাময়িক কাহিনাগল হয় জাতক থেকে 
সংকলিত, অথবা বঢদ্ধের জাঁবনী থেকে। উদয়ন- 
বাসবদত্তার কাহিনী কোন ব্রতকথা নয়, নেহাতই গল্প- 
কথা! 

আমার গনে অবশ্য কয়েকাট খটকা আছে। প্রথম 
কথা, এই রোমাণ্টিক কাঁহনাঁতে শিল্পী উদয়নের 
মন্ত্রীকে এতটা প্রাধান্য দিলেন কেন? প্রথম তনাট 
নায়িকার সচ্গে। এ ছাড়া যে ম্ন্তটটিকে আচার্য 
সূনণীতিকুমার উদয়নের সেনাপাঁত বলে চিহ্নত কর- 
ছেন সেটি আকারে ছোট_যেন কিশোরের মার্ত। 
তৃতায়তঃ, দ্বিতীয় দূশ্যে নায়িকার কাঁধে এবং তৃতীয় 
দৃশ্যে এ কিশোরের কাঁধে যেন আর একাট শিশুর 
মূর্তি রয়েছে। সেই শিশয্ট কে? চতুর্থতঃ, শেষ 
দশ্যে নায়িকার মুর্তিটি, তার বসার ভাঙ্গ যেন 
{বষাদগ্রস্তার। আর নায়ক যেন তাকে সান্ত্বনা 
{দচ্ছেন! এইগডল বাসবদত্তা-উদয়ন কাহিনীর 
সমশ্গে তো খাপ খায় না! 

এজন্য আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এটা বিশ্বান্তর 
জাতকের কাহিনা নয় তো? জাতক-কাহিনাী অন; 
সারে_রাজপডনর বিশ্বান্তর [ছিলেন দানবীর । একবার 
কালঙ্গদেশে প্রচণ্ড দদর্ভ'ক্ষ হয়। কলিশ্গবাসণদের 


দুঃখে রাজপনুত্র র 


বাসী আপত্তি জানায় কিন্তু রাজপুত্র বিশ্বান্তরের 
পলায়ন করে। এজন্য ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাব্‌ন্দ মহারাজের 
কাছে রাজপড্ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং 
রাজা সপ্তায় পুত্রের নির্বাসন দণ্ড দেন। দানবীর 
বিশ্বান্তর স্র্রী মাদ্রী, পঢুন্র কাহ্ৃজিন ও শিশুকন্যা 
কৃষ্ণাকে ‘নয়ে বনবাসে চলে যান। সেখানে একদিন 
যখন মাদ্ব বনফল আহরণে অন্যত্র ব্যস্ত তখন এক- 
জন ব্রাহ্মণ এসে' 'বশ্বান্তরের কাছে ভিক্ষা চায়। 
করে বসেন। দিবাবসানে বনফল আহরণ করে ফিরে 
এসে মাদ্র এ সংবাদ পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। 


‘জিনের স্কন্ধে কৃষ্ণ এবং শেষ দৃশ্যে বিষাদগ্রস্তা 
মাদ্রাকে বিশ্বান্তরের সান্ব্রনাদানের প্রয়াস। এ- 
ক্ষেত্রেও অবশ্য একাধিক আপত্তির কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, বিশ্বান্তর হস্তিপ্‌ষ্ঠে বনযাত্রা করেনান, 
করোছলেন রথে ; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষজ্ঞদের মতে 
এঁট জৈন গ্ঢহাঁবোদ্ধ গা নয়, ফলে জাতক 
কাঁহনা এখানে চিত্রিত হবার সম্ভাবনা অল্প। 
কাহিনীটি যাই হোক না,কেন একটা কথা 
ভাবলে অবাক হতে হয়। গণেশ-গুম্ফা খননের প্রায় 
সমসময়ে, (অর্থাৎ শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দাতেই) হয়ত 
বা বিশ-হ্ৰিশ-পণ্টাশ বছর আগে-পরে ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রান্তে শিল্পীরা যে শৈলাতে, যে স্টাইলে 


চিত_3.4 গণেশ গঢষ্ফার অর্ধেোৎকার্ণ ভা্কর্য। 


গণেশ গ্‌ুল্ফার অর্ধোৎকার্ণ ভাক্কর্য-কাহন'ার শেষাংশ 
Tুভারহুতে কুবের যক্ষের কোমরবন্ধ খ্রৌষ্টায় প্রথম শতাঙ্গণী) 
TI_সাঁচী উত্তর-তোরণে বৃক্ষিকার পায়ের মল 
IV_তঅজন্তা দশমগঢুহায় রাজার শিরোভূষণ 


'V_এ 'বযাদগ্রস্তা কাশীরাজ 


V_ও রাজা কর্তৃক রানাকে সাল্মনাদান, (এ) 


বিশ্বান্তর কাঁ সান্ব্বনা দেবেন ভেবে পান না। এ 
আমার '‘অজন্তা-অপরুপা’ গ্রন্থে 
বিদ্তাঁরতভাবে বলোঁছ। আলতা চিটি যা 
বিশ্বান্তঃ জাতক কানা হয় তাহলে বলব, প্রথম 
দংশ্যে দেখাঁছ, কালঙ্গাবাসী কর্ত্বক রাজহস্তীর অপ- 
হরণ। দ্বিতীয় দৃশ্যে পৰ, কন্যা ও স্ৰী সমাভ- 
ব্যাহারে বিশ্বান্তরের বনযাত্রা। তৃতীয় দশ্যে কাহন- 
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(এ) 
(এ) 
, ছদ্দদ্তজাতক (এ) 
(এ) 


চিত্র এ'কেছেন, মর্ত' গড়েছেন তাদের পরস্পরের 


পুরুষ মনর্ত_তাঁন উদয়নই হন অথবা 'বশ্বান্তরই 
হন_যে ডিজাইনের শিরোভূষণ ধারণ করেছেন ঠিক 
ওঁ ধরনের শিরস্লাণ পরতেন ভারহুতের যক্ষ অথবা 
অজন্তা দশম গুহায় কাশীরাজ। এখানকার মেয়ে- 


টির পায়ের মল যে স্যাঁকরা বানিয়োছল সেই যেন 


কার তীর্থ কাঁলঙ্ণ 


কঁপিলাব্তু-মাহষাঁর (সাঁচী উত্তর-তোরণে তৃতীয় 
প্যানেলে, যেখানে শুদ্ধোধন ও মহাগোঁতমাী এসেছেন 
নগ্রোধারাম বিহারে তথাগত দশনে) পায়ের মলাট 
বানিয়োছল এবং বানিয়েছিল কাশ'রাজমাহষাঁর চরণ 
ন্‌পনর (অজন্তা দশমগঢহা, ষড়দন্ত জাতক)। উদয়- 
গিরির রাজপঢুর-ষ আর ভারহুতের কুবের যক্ষ কি 
একই ভাঙ্গতে কোমরবন্ধ বাঁধতেন ? অজন্তা দশম- 
গুহায় ষড়দন্ত জাতকে কাশাঁরাজ যে ভঙ্গিতে মুছা- 
তুরা মাঁহষাঁকে ধরতে চেয়োছলেন, এখানেও শেষ 
দৃশ্যে নায়কের হুবহ ন সেই ভাঙ্গ । অজন্তা, সপ্তদশ- 
গঢহায় (অনেক পরবর্তী যুগে) বিশ্বান্তর জাতকে 
বিষাদগ্রস্তা মাদ্রীর ভাঁঙ্জামার সঙ্গে এবং দশমগনুহায় 
(সমসময়ে) মাহীর ভাঁঙ্গমায় সঙ্গে এই প্যানেলের 
শেষদৃশ্যে নায়িকার ভাঙ্গাটও তুলনায় (চিত্র_3-%)। 


সমসাময়িক হলেও 
যে, সেই গ্রীল্টীয় 


অপরের দ্বারা প্রভা" 
বিশ্বাস হতে চায় 


এই শিল্পনিদর্শনগুলি প্রায় 
এদের ভোঁগোিক দ:রত্ব এত 
প্রথম শতাব্দীতে এক শিল্পা 
বিত হয়েছিলেন এ কথা কিছুতেই 


{চত্র-3-5 রানা গ:স্ফার বাস্তুনক্‌শা। 


না। অথচ সাদ্‌শ্যগডলেও একেবারে কাকতালীয় বলে 
মনে হয় না। কেমন করে এমনটা হল? 


রানাঁ-গড়ল্ফা : অজন্তাতে আমরা দেখোঁছ, 
প্রথম যুগে বোদ্ধ শ্রমণেরা একাঁট মাত্র চৈত্য এবং 
একটি মাত্র বিহার তৈরী করেছিলেন ; কিন্তু কালে 
যখন ক্রমাগত বোদ্ধ ভিক্ষ্ুর দল ওখানে আসতে 
শুর করেন তখন ুঁরা আরও চৈত্য, আরও বহার 
নির্মাণ করতে বাধ্য হন। উদয়াঁগারতেও মনে হয় 
সেই একই কারণে রানা-গুম্ফাটিকে খনন করতে 
হয়েছল। চিত্-3.1-তে দেখতে পাচ্ছ ইতিপূর্বে 
খোদাই করা গ্ঢম্ফাগডলি অর্ধচন্দ্রাকারে যেন রানা- 
গু্ফাকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ ওদের কেন্দ্রস্থলে 
‘নার্মত এই গঢ়হাঁট ছিল বিশেষ প্রয়োজনে শ্রমণ- 


Date 


am ate 


দের সণ্মিলত হবার স্থান। বোদ্ধ স্ঘারামে যেমন 
চৈত্যে শ্রমণরা প্‌জা করতে আসতেন এবং 'ঁবহারে 
বাস করতেন, বোধকার তেমানভাবে এই জৈন 
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এৰং রান'-গঢন্ফাতে সমবেত হতেন সম্মিলিত 
উপাসনার উদ্দেশ্যে । সেজন্যই এই রানা-গঢুল্ফার 
মাঝখানে একট প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। স্বর্গপুররী অথবা 
জয়াবজয় গুহাতেও এ রকম প্রাঙ্গণ ছিল ; মনে হয়, 
শ্রমণদের সংখ্যাকৃদ্ধি হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
প্রাঙ্গণের প্রয়োজন অন ভূত হল-_এবং সেজন্যই 
রানা-গুল্ফার এই প্রাঙ্গণ-কোন্দ্রিক বিচিত্র রূপ। 
গঢ়হামান্দিরাট দ্বিতল । উপরতলার বারান্দ৷টি 
প্রায় 19 মিটার লম্বা । এতে ছিল নয়টি স্তম্ভ। 
পশ্চিমাদকের দুটি স্তম্ভ ছাড়া সবগনলকেই ভগ্না- 
বদ্থায় পাওয়া যায় ; পঢরাতত্্ববভাগ সেগনলকে 
নততন করে তৈরী করেছেন। অজত্তাতে বা বনদ্ধ- 
গয়াতে যে ভুল করা হয়েছে সোভাগ্যক্তমে এখানে 
প্ঢরাতত্্বাবভাগ সে ভুল করেনান। উপরোন্ত দুই 
স্থানে মেরামতের কাজ এমনভাবে করা হয়েছে যে, 
সাধারণ দর্শক বুঝে উঠতে পারেন না-কোনটা 
আদদমরূপ, কোনটা মেরামতির কেরামাঁত। এক্ষেত্রে 
সেটা পরিল্কার বোঝা যায়। বারান্দার পরে পাশা- 
পাশ চারাট গডহাকক্ষ। প্রাতাঁট ঘরে দন্টি করে দ্বার 
_বারান্দার দিকে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার দ্বার 
নেই। বস্তুতঃ কোনও ভারতাঁয় গহাতেই এ ঘর 
থেকে ও-ঘরে যাবার দ্বার, যাকে বাল intercom- 
municating decor, সে-জাতীয় দ্বার নেই। 
পাশ্চমঘাট পর্বতমালায়, অজন্তায়, ইলোরাতে অমন 
অসংখ্য পাশাপাশি গঢ়যা-কক্ষ আছে ; সর্বত্রই শুধ 
একাঁদকে দরজা-_ বারান্দার দিকে। এখানে ঘরগুনলর 
মাপ 4.57 {ম%2.75 শম, উচ্চতাও মাত্র 1.34 ম। 
দরজাগ্নল ছোট ; প্রায় 120 সে. ম.60 সে. ঁম,, 
এঁ টানা বারান্দার দুই প্রান্তে আরও দুন্ট কক্ষ আছে 
এবং বারান্দাট দুদিকে সমকোণে বে'কে গেছে। 
দ্বিতলে পর্ব-প্রান্তের বারান্দায় একাঁট প্রশস্ত 
প্রস্তরাসন আছে। মনে হয়, মাঝখানের উল্মুন্ত 
প্রাঙ্গণে যখন কোন অনহ্ষ্ঠান হত তখন প্রধান শ্রমণ 
প্রিস্তরাসনে (6) উপাবিষ্ট হয়ে তা প্রত্যক্ষ করতেন। 
গড়হামান্দিরাটর একতলা ও 'দ্বিতলের বাস্তু- 
নক্‌শা (ল্যান) এবং ‘ক-খ’ রেখায় ছেদ করা একাট 
সেক্‌শানাল এঁলভেশানও যুন্ত করোঁছ fচত্র3-5-এ। 
মাঝখানের উল্মুন্ত প্রাজ্গণাটর মাপ 15 7.3 
ি। আগেই বলোঁছ, একতলার খোলা ছাদ ও স্তম্ভ- 
গড়ল কালে ভেঙে যায়। তখন এওঁ বিধত অংশটি 
কাণ্ডের কাঁড়-বরগা, স্তম্ভ য়ে মেরামত করার একটা 
প্রচেষ্টা হয়োছল । সে কাজের অবশ্য চিহ্ন-মান্র অব- 
শিচ্ট নেই, না থাকাই স্ৰাভাবক। কারণ কাঠ দু 
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হাজার বছর ধরনে আবক্ৃত থাকে না। 'কন্তু কাঠের 
কাঁড় একতলার যে অংশে নিজভার ন্যস্ত করত 
সেখানে পাথরে যে গর্তগনলে কর্‌ হয়েছিল তার 
চিহ্ন এখনও আছে। ফলে এওঁ অংশের ভাস্কর্য'ও নষ্ট 
হয়ে গেছে। দ্বিতলের ও অংশের ভাস্কর্য কিন্তু অক্ষত 
রয়েছে। এবার এ ভাক্কর্ষে'র প্রসঙ্গে আসা যাক। 
অন্যান্য গড়ায় যেমন ফুল-লতা-পাতা, রোলং, 
নাগ-নাগনণী বা একক মার্ত ইত্যাদি দেখোঁছ, 
এখানেও তা আছে_এ ছাড়াও কতকগননল ভাস্কর্ষ- 
বিন্যাসে বেশ বোঝা যায়, শিল্পী কা-যেন একটা 
কাঁহনী বলতে চান। অজন্তা-মন্ুরালে যেমন 
দেখোঁছ বুদ্ধের জীবনী অথবা জাতকের কাঁহনী। 
কাহনাগুনলৈর বন্তব্য যাই হোক না কেন এ গুহা 
এবং গণেশ-গঢ্ফার ভাস্কর্যগল প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পের আঁত অনবদ্য নিদর্শন। যাকে ইংরোঁজতে 
বলে ক্লাসিকাল। পারস্য বা গ্রীক শিল্পের ছাপ 
এদের উপর নেই_এরা নিছক ভারতায় শিল্পের 
নমনা । ফাগ্ব্সনের মতে এই ভাস্কর্য-নিদ্শনগুনল 
ভারহনৃত ও সাঁচী শিল্পের অগ্রজ এবং সম্ভবতঃ 
ভারতীয় শল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।'? যাঁদও 
বর্তমানে এ মত আর মানা চলে না.। 
দুটি বাস-রালফ 'বশেষ করে লক্ষ্য করার 
মতো। ‘শিল্পীর কথিত কাঁহন'াটিকে উদ্ধার করার 
চেষ্টা নানা পণ্ডিত করেছেন ; কিন্তু সে-কথা বলার 
পূর্বে আরও বাল, এ-দৃ্ট বাস-রলিফ ছাড়া রানা- 
গুল্ফায় তৃতীয় একটি ভাস্কর্যের নমনা আছে যা 
থেকে বোঝা যায় গ্রীজ্ট-জন্মের পূর্বেও কাঁলগ্গের এই 
একান্তবাসখী গঢ়হা-শিল্পীর দল বাহিরের জগৎ 
সদ্বন্ধে সম্প্ণ অনবাহত ছিলেন না। তাঁদের সম- 
সময়ে এবং কিছুকাল পর্ব থেকেই গ্রীক, ব্যাক্‌ট্িয়ান 
ও পারসাঁক শিল্পধারা উত্তরখণ্ডে গান্ধার শিল্পে 
পাঁশ্চম বায়কোণের বায়; এই সনদুর কাঁলঙ্াদেশেও 
প্রবাহত হয়োছল। সিংহবাহিনী নারী মনর্তাটর 
পাশে একাঁট দ্বারপালের মনার্ততে দেখাছ সেই 
প্রভাব। দ্বারপালের পায়ে জুতা 'ও মোজা, পাঁর- 
বন্ধ এবং বাম কঁটবন্ধে যে তরবাঁর ঝনলেছে তা 
ভারতীয় বাঁঙ্কম কৃপাণ নয়, খজন রোমক তরবাঁর। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্মাট 
অশোক তাঁর বেতনভুন্ত সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক 
গ্রীক ও ব্যাক্‌ট্িয়ান সৈন্য নিয়োগ করোছলেন। 
অশোকের কলিশ্গা 'বজয়ের সময় নিঃসন্দেহে এ 
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জাতীয় বিদেশ সৈন্য হাজারে হাজারে কলিচ্গদেশে 
এসোঁছল এবং হয়তো তোশলাতে মগধরাজ-প্রাতি- 
নিধির সেনাবাঁহনাীঁতেও ছিল। ফলে পডর্ব“প্রান্ত- 
বাসী কলিঙ্গ শিল্পীর পক্ষে এ বিজাতায় সৈনিকের 
আক্কাত বা সাজ পোশাক অজানা ছল না। 

এবার এঁ অর্ধোখিত (॥৭l{ relief) কাহনাী 
দুটির কী ব্যঞ্জনা তা বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক। 
প্রথমটিতে দেখতে পাচ্ছি একটি সিংহবাহিনী নারাঁ 
মুর্তি, রাজা খারবেল ও তাঁর পত্নী ও কতকগ্নল 
হাতার ভাস্কর্য । এ-ছাড়াও বারান্দার ‘ফ্রিজ’ অংশে 
শিল্পী কী যেন একটা কাহিনী বলতে চান, যার 
অর্থ স্পল্ট নয়_ইণ্গিতটা ম্মভেদী! একই 
কাহিন' দুটি বিভন্ন অংশে খোদাই করা। প্রথমে 
দেখাছ, একজন পররনষ নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে 
আছেন এবং একজন রমণী তাঁর চরণপ্রান্তে সেবা- 
রতা। এ-দ:্টে মন্তির ব্যাখ্যা নিল্প্রয়োজন_নিতান্ত 
একটি মামুলণী দাম্পত্য চিত্ৰ। ইচ্ছামত আপনি এঁ 
প্ুরুষ-রমণীর নামকরণ করতে পারেন_বলতে 
পারেন, ওরা দ:জন চিত্রকুট পর্বতে শ্ৰীরামচন্দ্র-সতা 
অথবা ‘গ্‌হদাহে’ অচলা-মাহম ; কিল্বা ‘ঘরে বাইরে'র 
ঘরে বিমলা-মহেন্দর। এরপরই দেখাঁছ, ‘শাশ্বত-ত্রিকোণ' 
নাটকে তৃতীয় চারত্রের আবির্ভাব_দ্বিতাঁয় একজন 
পঢরনষ। নায়িকাই তাকে হাতে ধরে নিয়ে আসছে_ 
পরিচয় কারয়ে দিচ্ছে নিশ্চিন্ত-নিভ'র স্বামীর সশ্গো। 
অচলা অথবা বিমলা যেমন স্বামণর বন্ধ্র প্রীতি আতি- 
থেয়তায় কাপণ্য করেনি। তার পরের দ্‌শ্যটাকে 
আমি যাঁদ প্রতীক বলে মনে কার তাহলে পাঠক 
আমাকে ক্ষমা করবেন। চাক্ষন্য দেখাছ_একটি 
নারী ও একট পরুরন্ষ মুক্ত তরবারি হস্তে যদনদ্ধ 
করছে। আশঙ্মার তো মনে হয়েছে, এ দৃশ্যে নায়িকার 
অন্তদ্বন্ৰই প্রস্ফ-্টিত। নবাগত নায়কের আকর্ষণে 
ওই ভাবেই কি অন্তদ্বন্দে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়ানি 
‘গ্‌হদাহের’ অচলা অথবা ‘ঘরে বাইরে-র মাক্ষরানী ? 
এ দ্ৰন্দযুদ্ধের অনিবার্য পাঁরণামটি খোদাই করা 


নবাগত 
হয়েছে পরবর্তী দ্‌শ্যেঁযেখানে দেখছি, 
র নিয়ে যাচ্ছে লক্ষণের 
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সে বিয়োগান্ত নাটক স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ৷ এ চিত্র-কা 
এক-এক পণ্ডিত 
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মহান্তি' বন্তুতায় যা বলছেন তার বশ্গানঢুবাদ : 
“গল্পটকে কি এভাবে সাজানো যায়? সিংহল 
দ্বাঁপে যাক্ষণীদের একটা বদনাম ছিল যে, 
তারা পথহারা নাবকদের আহৰান করে নিজ 
আবাসে নিয়ে যেত এবং অতিথি সংকারের নামে 
তাদের আপ্যায়ন করে ঘন্ম পাড়িয়ে হত্যা 
করত। অতিথির নরমাংসে রাক্ষসীরা উদর- 
প্‌ার্ত করত! প্রথম দ্‌শ্যাট মনে করা, যেতে 
পারে তারই একটি প্রতিচ্ছবি । স:খসদপ্ত 
নাবিকের পাশে তার রন্তলোলপ নায়িকার 
প্রতাঁক্ষা! দ্বিতাঁয় দৃশ্যে দেখাছ, দ্বিতীয় 
একজন নাবিক এ একইভাবে মৃত্যুর মুখে 
এগিয়ে আসছে রাক্ষস গৃহস্বামনর হাত ধরে ! 
কিন্তু এই দ্বিতাঁয় নাবিক সহসা যাঁক্ষণীর 
চাতুরী ধরে ফেলে এবং উল্মুন্ত তরবারি হস্তে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। শেষ দৃশ্যে দেখি, 
মায়াবিনী রাক্ষসীঁকে পরাভূত করে নাবিক 
তাকে অপহরণ করছে_নিয়ে যাচ্ছে নিজ 
রাজ্যে। এ জাতীয় কাহিনী বোদ্ধ শাস্ত্রে একা- 
বধক আছে-যথা : মহাবংশে সিংহল 'বজয় 
অথবা জাতকের 196 নং কাহিনীটি 
“সে যাই হোক, স্বাঁকার করতেই হবে, এ ব্যাখ্যা 
সম্পূর্ণ অনযুমানানভর "4 
কেউ কেউ বলছেন, এ চিত্র-কাহিনাীর বিষয়বস্তু 
অপহরণ এবং ত্ৰয়োবিংশ তাঁথঙ্কির পাশ্বনাথ কতৃক 
বন্দিনী দশা থেকে তাঁর উদ্ধার কার্য" 
আমরা গবেষক নই, রসাঁপপাস: ; তাই আমাদের 
ব্যাখ্যা ভিন্ন খাতে বইতে পারে। 
দেখছি, মনর্তগ্দলে দন্-হাজার বংসরের প্রাচীন 
_সেহাকালের নির্মম কশাঘাতে মনর্তিগ্লের সোদন্দর্য, 
তাদের কমনায়তা, মাধনর্য ম্লান হয়ে গেছে, ক্ষায়ত 
হয়ে গেছে। তব্‌ যেন এও অবহোলত প্রাচীর-গান্ে 
{তনটি কুশালব শতাব্দীর পর শতাব্দ! ধরে প্রতাক্ষা 
করে আছে আপনার দ:ফোঁটা চোখের জলের প্রত্যা- 
শায়। আমাদের তো.মনে হয়েছে এ কাহিনীর বন্তব্য 
বিনা ব্যাখ্যাতেই সোচ্চার : 
“স্পষ্ট করে দেখনে আজ, ছাঁবটা তার ফিকে। 
মনের মধ্যে বেধে না তার ছার, 
সময় তাহার ব্যথার মুল্য সব করেছে চুর । 
বিয়ের পরে ডাকাত এসে হরণ করল মেয়ে, 
এই বারতা ধ্ললোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে 
উত্তাপহীন, ঝেটিয়ে-ফেলা আবজ নার মতো ৷” 
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আমার তো মনে হয়েছে, ও মনতগন়নল খোদাই 
হবার দ:-হাজার বছর পরে এক কাঁব যেমন কোন এক 
বামননমারা 'দখির ঘাটে পাকুড়তাঁলর মাঠে বসে আদি- 
বশ্ব ঠাকুরমায়ের বিম্ঝিমানৈ সরে শুনতে পেয়ে- 
{ছলেন অনাদিকালের সেই গ্রাম্য ছড়াটিতে_ঢাকিরা 
ডাকাত দলের মেলে ৷_ঠক তেমনি দু-হাজার বছর 
আগের কোন শিল্পী অমান দিব্যদৃণ্টতে দেখতে 
পেয়োঁছলেন আজকের দুনিয়ার একাঁট মর্মান্তক 
সামান্য ঘটনা । ছোঁন-হাতুড়ি হাতে {তাঁনও অনড্ভব 
করোছলেন ‘হঠাৎ দেখ বকে বাজে টনটনান, 
পাঁজরগুলোর তলায়-তলায় ব্যথা হানি তাই আমি 
মেনে নিতে পাঁরান যে, এ মেয়োট সংহলের কোন 
মায়াবিনী রাক্ষসী। আমার চোখে ও এ-যুগের 
আমাদের ‘পাড়ার কালো মেয়ে--বঝ:ড়ে ভরে মুড়ি 
আনত, আনত পাকা জাম, সামান্য তার দাম, ঘরের 
গাছের আম আনত কাঁচামিঠা' কাব যাকে ‘আনির 
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অন্ধ কলু-বডড়ের সমথ নাতনাীটিকে কোন্‌. গোঁয়ার 
অধ্যাপকের শাদ্ব্রীয়-ব্যাখ্যা আমরা মানতে না পারলেও 
নিশ্চয় তিনি ক্ষুব্ধ হবেন না-কারণ তাঁর গঢুরুই তো 
বলে গেছেন : 
“শান্দ্রমানা আস্তকতা ধুলোতে যায় উড়ে, 
উপায় নাই রে, নাই প্রাতকার, বাজে আকাশ 
জুড়ে। 
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে 
ঢাঁকরা ঢাক বাজায় খালে বলে ॥” 
দুহাজার বছর ধরে খালে-বিলে ঢাঁকরা এই আস:- 
রক ক্ষমতার জয়ঢাক বাঁজয়েই চলেছে_আর রাজ- 
শান্তির বড়ো হাতা গলার ঘণ্টা ঢনঢানয়ে অন্যমনস্ক- 
ভাবে তার পাশ 'দয়ে চলে গেছে! হয়তো সেই 
শাশ্বত নারীর চিরন্তন অবমাননার একাঁট দালল এ 
পাথরের গায়ে আঁকা হয়ে আছে মহাকালের খাতায়! 


Bl 


কারুতীঁর্থ কাঁলঙ্গ 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 


EDL EO 
G-loy 


কলিশগ-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য : 

নাগর-স্থাপত্যের আগু: বাস্তুশাস্রম্‌-প্রণেতা 
{বশ্বকর্মার যে উত্তরসনরী কলিগ্গ-স্থাপত্যের আদি- 
রূপকার তাঁর নাম আমরা জান না। আর পাঁচটা 
ভারতীয় বিদ্যার মতো এটিও গুরনমুখা-বিদ্যা ; 
এক-এক অণ্চলে এক-এক ‘ঘরাণা’ বংশান 
অননুসৃত। পৰ্রী-ভুবনেশ্বর- ব্ৰিকোণ- 
ভূখণ্ডে প্রায় সহস্রানব্দকাল যে শিল্পগুর্র দল যুগে 
যুগে নাগর-স্থাপত্যে কলিশ্গ-রাীতির বিশেষ ধারাটি 
রুপায়ত করলেন--রেখ-প'ড়-কাখর' {শখরের পার- 
কল্পনা করলেন, {্রথ-পণ্টরথ-সপ্তরথ  বাদ্তু- 
নকশার আমদানণ করলেন, মন্দির ‘ফাসাদ'-এ পাগ- 
ভাগের সুযমছন্দ আরোপ করলেন, তাঁদের 


বংশের কণীর্ত* তাপকণীৰ্তর সনচী 
মন্দিরের তালপাতায় লেখা মাদলাপঞ্জীতে শুধ 


রাজন্যবর্ণের ক্লান্তিকর দার্ঘ- না I 
অধ্যাপক ' বস 090. « 


একাট প্রামাণক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন' ৷ তাঁর 


রাজেন্দ্রলালের’ সত্রগঃলির সঙ্গে এই দুই পণ্ডিতের 
দিদেশেও যথেষ্ট পার্থক্য। বিস্তারিত আলোচনা 
পারে। আমরা এসব প্রামাণ্য গ্রন্থে যেখানে বিরোধ 
নেই, এবং মোটাম্‌দাট ভুবন-প্রদাঁপ’ অনঃ্সরণ করে 
পার। 


রেখ ও প'’ড়-দেউল : 

মন্দিরের প্রাণকেন্দ্রটি হচ্ছে গর্ভগ্‌হ অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র 
কক্ষে দেববিগ্রহটি প্রাতাষ্ঠত। প্রথম যুগে এ কক্ষের 
সম্মুখে একটি দ্বার এবং উপরে মন্দির-চনুড়ার গঠন- 
শৈলীর ভিতরেই মন্দির-স্থাপত্য সাঁমিত ছিল। 
ভুবনেশ্বরের আদিম মান্দিরগনল-আবাশ্যকভাবে 
শিবমান্দির_শন্রঘে/শ্বর, ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর 
এবং (বর্তমানে অবলহুগ্ত) রামেশ্বর ছিল এমনই 
একক দেউল। কিল্তু কয়েক শতাব্দার মধ্যেই দেখা 
গেল তার্থযাত্রী সমাগম এত বেশী হচ্ছে যে, এ 
ক্ষনদ্রায়তন মন্দিরে যাত্রীদের স্থান সংকুলান অসম্ভব। 
প্রথমে গর্ভগ্‌হের সম্ম্‌খে সামান্য একটা কক্ষ বানানোর 
চেষ্টা হল, যেখানে দাড়য়ে যাত্রী দেবদর্শন করতে 
পারে_তাকে বলে 'অন্তরাল’ ; কিন্তু তাতে 
সমস্যার সমাধান হল না। ফলে, প্রথম জাতের বড় 
দেউলে-পরশ্ডরামেশ্বরে_যান্রীদের জন্য একাঁট 
পথক মণ্ডপ নির্মিত হল। তার ছাদ শখর-মাণ্ডিত 
বা ঢাল: নয় ; সমতল। বস্তুত এ পারকল্পনা শেষ 
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চালুক্য বা আদ গঢপ্তযুগের অনুকরণ । আঁহওল- 


দেউল'। বিমান এবং জগমোহনের গ্থাপত্য পৃথক 


এর লাদখান অথবা দরগা মান্দরের অনুসরণে কিন্তু 
আগেই বলোঁছ, কলিশ্ণ-শল্পী অনুকরণে বিশ্বাসী 
নন ; তাই অনাঁতাঁবলন্বে তান এ গর্ভগ্‌হ-সংলগ্ন 
মণ্ডপাঁটর জন্য এক 'বশেষ-রাীঁতির দেউল পরি- 
কল্পনা করলেন। মণ্ডপ’ হয়ে গেল ‘জগমোহন’ ; 
গর্ভগ্‌হ-সমন্বিত মূল-দেউলকে সনান্ত করতে আম- 
দানী করা হল ন:তন একট শব্দ : “বমান’। “বিমান’ 
অর্থ ‘আকাশ’; মূল মন্দিরাট যেহেতু উচ্চতায় কৃহ- 


রুপ নিল। এই স্থাপত্য-পারকল্পনার পশ্চাৎংপটে 
একটি অপুর্ব কাঁবকল্পনা আছে। 


বরাহামাহরের ব্‌হৎসংাহতার পণ্টান্ন পারচ্ছেদে 
একাট নির্দেশ আছে : 

“শেষং মশ্গল্যাবহগৈঃ শ্ৰীব্‌ক্ষৈঃ স্বাস্তকৈঘৰ্টেঃ। 

িথুনৈেঃ পত্রবল্লাভঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েং ॥” 

অর্থাৎ শিবমন্দিরে শোভাবর্ধনের আগক 
হিসাবে নিন্নালাঁশত নক্‌শাগ্‌ননল থাকা চাই : সর্প, 


& __[ কলস 
te CODE 


মণ্গল-চি্ন, 


মিথুন এবং 


বিহগ, শ্রীব্‌ক্ষ, স্বাস্তক-চিহ্ন, ঘট 
পত্রবল্ভ। এই নিৰ্দেশ অনডুসারেই শিব- 


কারদ্তীর্থ কালঙ্গ 


মন্দিরে 'মিথুন-মনর্তর আবির্ভাব। মিথ্দন-তত্তব 
দনয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই ; আপাতত 
বাল মান্দির-স্থপাঁত একটি অদ্ভূত পাঁরকল্পনা কর- 
লেন। তন মানস নেত্রে দেখলেন, শিবালঙ্গ সম- 
{্বত “বমান’' একাঁট পঢ়রুষ-দেউল এবং তার সম্ম 
খস্থ যাত্রীদের গর্ভে ধারণ করার প্রয়োজনে নিৰ্মিত 
‘জগমোহন’ একটি স্রা-দেউল। এই যে গোটা 
মন্দিরকে প্ররনষ-প্রতীকী ও স্ত্ৰী-প্রতীকীরুপে 
চন্তা করা হল তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাদের বিভন্ন 
অশোর মনামকরণে। সম্মুখদ্‌শ্যে নিচের দিক থেকে 
বাঁভন্ন অঙ্গের নাম পা-ভাগ, তল-জত্ঘা, বন্ধন 
(হাঁট;), উপর-জণ্ঘা (জান-), বরাণ্ড (কোমর), গণ্ডী 
(উধর্বাঙগ_নাভি থেকে স্কন্ধ), (কণ্ঠ), 
মস্তক, খাপঢুরে (করোট)। 


রেখ ও পণড়-দেউল : 

গর্ভগ্্‌হের উপর পঢরুষ-প্রতীকাী বমান-দেউল- 
*টর অপর নাম রেখ-দেউল (চিত্_+'1) ১ জগমোহনের 
নাম পাঁড়-দেউল (চি্র4'2)। ওদের পার্থক্য মলতঃ 


fচত্র_4.2 স্ৰাী-প্রতীকী জগমোহন (লিশ্গরাজ)। 


উধৰ্বাঙ্গেই সাঁমিত। রেখ-দেউলের ছন্দটি দেখে 
মনে হয়, যেন দুটি বংশদণ্ডকে মাটিতে দ.ঢ়ভাবে 
প্রোথিত করে উপর অংশের ডগা দুটিকে পরস্পরের 
{দিকে টেনে আনা হয়েছে। অপরপক্ষে পাঁড়-দেউল 


কলিশ্ণ-স্থাপত্যের মৌল-পারিচয় 


একটি কৰ্তিতি-পিরামিড। পাড়-দেউল উচ্চতায় 
কিছু ছোট। পাশ থেকে দেখলে মনে হয়৷ যেন 
সদ্যাববাঁহত দম্পাত কুশাণ্ডকার সময় অগ্নতে 
ঘৃতাহুতি দিচ্ছে (চিত্_%:3)। s 
চিত্রে বিভিন্ন অংশের নাম উল্লখিত হয়েছে। 


উচ্চতার দিক থেকে উভয় দেউলকেই চারটি প্রধান 
অংশে বিভক্ত করা হয়েছে : পি্ঠ (পাদপাঠ), বাড় 


(নিন্নাঙ্গ), গণ্ডা (উধৰ্বাঙ্গ ; ভাষান্তরে রথক বা 
ছাপর) এবং মস্তক। মস্তকের উপর উভয় ক্ষেত্রেই 
আছে আমলক ও কলস। আমলক অলঙকরণাঁট খাঁজ- 


কাটা। মনে হয়, এটি দাড়র তৈরী 'বি'ড়ার প্রতীক। 
অর্থাৎ মাথায় ঘট বসাতে হলে একটা কার্পাস বা 
দাড়র ধারক চাই_সেটাই আমলকের রুপ নিয়েছে। 
কলসের উপরে থাকে ধ্জা ; শিবমান্দরে তা 
্ৰশূল। পরবর্তী যুগে বিষযুমান্দরে তা চক্র'রনপ 
নয়োছল। 


শাস্রের নির্দেশ_বাচ্তু-নক্‌শায় (গল্যানে) রেখ 
এবং পাড় (কোনও কোনও শাচ্ছে একে ভদ্ু-দেউজও 
বলা হয়েছে) হবে আর্বাশ্যকভাগে বর্গ ক্ষেত । এবার 


চিত্4.8 রেখ-পাঁড় মিথুন। 


সম্ম্খদ্‌শ্যে দষ্ট বিভিন্ন অংশের বিস্তারত আলো- 
চনা করা যেতে পারে : 

I পিল্ঠ (রেখ এবং পাড়) : শিল্পশাস্ত্র অনু- 
সারে পষ্ঠ আট রকমের হতে পারে। তাদের নামও 
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পাওয়া যাচ্ছে : পদ্ম, সিংহ, ভদ্র, বেদ, সুথার, খর, 
কুম্ভ (অথবা কম) এবং পরিজঙ্ঘা। ভুবন-প্রদীপের 

ডু অধ্যাপক বসু এই বিভিন্ন প্রকার 
পিষ্ঠের স্বরূপ চিতুসহকারে ব্যাখ্যা ক্রবেছেন। 
শঁকন্তু অত 'বদ্জারত আলোচনা আমাদের পক্ষে 


১ তাকে আবার পাঁচভাগে অথবা 
তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিন ভাগ মন্দিরকে 


জঙ্ঘা এবং বরাণ্ড। মনয্য্য দেহের বিভিন্ন প্রতাঙ্গের 
সঙ্গে এই পাঁচ অংশের সাদ্‌শ্যটা (চিত্র-4-1 এবং 
4.2তে) বোঝানোর চেণ্টা করোছ। মন্দির- 
ভচ্কর্ষের অপেক্ষাকৃত বহং আর্ত দয জংখা 
অংশে সচরাচর শোভত হয়। অপরপক্ষে পা-ভাগ, 
বন্ধন ও বরণ্ডিতে থাকে জমির সমান্তরাল কতক- 
গ্ডল উপভাগ। সবার নিচে, পা-ভাগে থাকে এই 
রকম পাঁচটি উপভাগ, তাই পা-ভাগের চল্‌তি নাম 
‘গাঁচকাম’। তেমান বন্ধনের নাম “তিনকাম’, যেহেতু 
সেখানে তিনটি উপভাগ। অন্ম্রনপভাবে সবার 


উপরের ভাগ অর্থাৎ বরাণ্ডির নাম সাতকাম’, সেখানে 
সাধারণতঃ সাতাঁট উপভাগ। 


এই উপভাগগ্যলর বৈশিষ্ট্য বো 


ঝাতে হলে বাড় 
অংশটা একট; বড় করে এ'কে দেখাতে হয়। 'সিদ্ধে- 


কার তীর্থ কাঁলঙ্গ 


= মা 


*বর মন্দিরে আমি যে মাপগুলি পেয়েছ সেটাকেই 
উদাহরণ হসাবে নেওয়া যেতে পারে (চিত্র4-4)। 
সারাটা বছর কে'দেই কাটাই বা হেসেই কাটাই 
ব্ছৰুটা আন্বাৰ্যভাবে শেষ হয় বনন্তে। তেমান 
পাঁচকাম, তনকাম এবং সাতকাম_নতনীট ক্রেন্নেই 
দেখাঁছ শেয উপভাগটির নাম ‘বসন্ত'। যে বর্ডারের 
শেষপ্রান্ত কোণাযুন্ড অথবা গোলাকার নয় তাকেই 
দেখছি, বলা হচ্ছে ‘পাটা’। আর কোণাযনুন্ত বর্ডারের 


কবন্ধ-মনর্ত“ বাস্তবে দেখতে না পাওয়ার জন্য কোনও 
ক্ষোভ কারও আছে কি? { 

বাড় অংশের বিভিন্ন ভাগের যে আন;পাতিক 
হিসাব ও মৌল ছন্দ তার সন্ত আঁবচ্কার করতে 
ছয়টি উদাহরণ তাঁলকাকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল 
[ প্রাতাঁট মাপ সেণ্টিমিটারে প্রকাশত ] ৷ 

এভাবে অনেকগ্ড্ল উদাহরণ তাঁলকাকারে 


নাম ‘কাণ’ ; গোলাকাঁত হলে বলা হয় ‘নলি'। 
কুম্ভ, পদ্ম অথবা পাদের বর্ণনা নিৎ্প্রয়োজন_তাদের 
আক্কাততেই তাদের পারচয়। 

ক্ষ;ত্রাতক্ষযদ্র উপভাগের মাপ কত হবে তাও 
নির্দেশ করেছেন শিল্পশাস্ত্রকারেরা-কিন্তু তাই বলে 
শিল্পীর সদ্বাধীনতাকে কোথাও খর্ব করা হয়ান। 
কারণ এই নিয়মের ব্যাতক্মও বেশ নজরে পড়ে। 
যেমন মঢন্তেশ্বর মন্দিরে বিমানের বরাণ্ডিতে কাণি 
নেই, তার পরিবর্তে আছে পাটা। পরশ্যুরামেশ্বরের 
মান্দরে আবার পাটা কাণি দুটিই অনুপস্থিত-_পাঁর- 
বর্তে আছে পাদ-কুম্ভ-বসন্ত। তা হোক, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বিভন্ন ভাগ-উপভাগ একই ছাঁচে ঢালা। 


পা-ভাগ তল- 
বা জঙ্ঘা 
পণ্যকাম 
{সদ্ধেশ্বর EAL20 104 
অনন্ত বাস.দেব 
জগমোহন AL 76 
বিমান 22 101 
{লংগরাজ নাটনান্দির... 150 125 
জগমোহন CAMEL 18 198 
{বিমান ASL 300 


প্রশ্ন হতে পারে, ক্রমাগত যদ প্রতিটি ভাগ-উপ- 
ভাগ একই ছন্দে, একই মাপে তৈরাঁ হয় তাহলে 
বৈচিন্য কোথায় ? মান্দরগনলো তো সবই একঘেয়ে 
লাগবে। 'কল্তু একট তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় 


ভ্দেউলের গাণে রহ মারমা মিটি জার 
কথাই বিবেচনা করবন। ওর 
মাপের একটা অন:্পোত আছে। এই পাথর * 
চারশ’ কোটি মানুষের দেহে নয়ন্তা মোটামনাট 


সেই ছন্দের নিয়ম মেনে চলেছেন ; কিন্তু দেন 
কি এই দিয়ায় বৈচিন্যের কোনো অভাব ঘটেছে ? 


কলিঙ্া-স্থাপত্যের মোল-পারিচয় 


সাজিয়ে আমরা কয়েকটি সাধারণ সুত্র আন্দাজ করতে 
পাঁর। যেমন : 

(ক) পা-ভাগ ও বরণ্ডি উচ্চতায় প্রায় সমান৷ 

(খ) তল-জঙ্ঘা ও উপর-জতঙ্ঘার উচ্চতা প্রায় 
সমান। 

(গ) পা-ভাগ ও বরাণ্ডির সম্মালত উচ্চতা 
অপর তনটি অংশের উচ্চতার যোগফলের সমান। 

(ঘ) বন্ধন-অংশ উচ্চতায় পা-ভাগ বা বরণ্ডির 
এক-তৃতীয়াংশ । 

উপভাগগ্‌ুলৈ মাপ নিয়ে বিচার করলে দেখ 
তাদের অন:পাতের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। সে 


বন্ধন উপর- বরাণ্ড 
বা জত্ঘা বা 
তনকাম সাতকাম 
38 104 117 
30 76 91 
41 101 122 
38 125 150 
61 188 216 
91 282 335 


অন; পাতাঁট এভাবে বলা যায় :_পাদ : কুম্ভ : পাটা : 
কাঁণ ; বসন্ত = 4: 4: 2:1: 1 - 

কিন্তু উপভাগ নিয়ে অত সুক্ষমাতিসনক্ষয় 
বিচার আমাদের না করলেও চলবে। এঁ সন্র অন্‌ু- 
সারে কোন মন্দির নির্মাণে তো আমরা ব্রতী হইনি 
মিঞা, যাতে মোনর্য উপলার্বিতে আমাদের সহা 


হয়। 


IITA 1 গণ্ডা (রেখ-দেউল) : বাড় অংশের 
সর্বোচ্চ উপভাগ বসন্তের উপরের অংশ হচ্ছে গণ্ডা 
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এঁবং তার শেষ “বসমে'। প্রথম খানিকটা অংশ যেন 
খাড়া উঠে গেছে, তারপর ক্রমশঃ আঁত ধরে ধরে 
কেন্দ্রের দিকে বে'কেছে। একটা শন্ত বাঁশকে মাটিতে 
দৃঢ়ভাবে প:তে যদ তার আগায় দড়ি বেধে টানতে 
থাকি তাহলে সেটা বোধকার এঁ ছন্দেই বঁকবে। এ- 
ভাবে বাঁকার জন্য উপরের অংশের বিস্তার যখন 


মাথায় ‘খাপুরি’ ও ‘কলস'_অর্থাৎ কিনা ‘মস্তক’ ও 
‘কলসী’, তার মাঝখানে একটি “ব'ড়া’ আনবার্য মনে 
করা হয়েছে। কলসবাহী রমণীর সহার্ত' কল্পনা 
করে। যাঁদও নামটা “বি'ড়ার’ কোনও সংস্কৃত প্রতি- 
শব্দ না হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ‘আমলক'-এ। যেহেতু 
বাহ্যত এর রুপ খাঁজকাটা আমলকীর মতো । আমলকী 


বাড়ের বিস্তারের প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় তখনই 
গণ্ডীর শেষ। এই গণ্ডা অংশটিকে কয়েকটি ভূমিতে 
ভাগ করা হয়। চিত্র-4-1-তে রেখ-দেউলাঁট লিশগ- 
রাজের বিমানের অনুকরণে আঁকা-_ওখানে দেখছ, 
সর্বসমেত দশটি ভূমি আছে। প্রাতাট ভূমির 
সমাপ্তি-সনচক একটি খাঁজকাটা আমলকি ফলের 
চ্যাপ্টা সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি, যাকে বলে ভূমি- 
আমলক। 


IIB 1 গণ্ডী (ভদ্রদদেউল) : ভদ্র-দেউল বা 
পাঁড়-দেউলের গণ্ডা অংশ যেন একটি কার্তত- 
পিরামিড, যার মাথাটা জামির সমান্তরালে কেটে বাদ 
দেওয়া হয়েছে। তাই এর ধারগলি বক্র-রেখা নয়, 
সরল-রেখা, জাঁমর সম্গে একটি নির্দিষ্ট কোণ রচনা 
করে উঠে গেছে। চিত্র-4.2-এ পাঁড়-দেউলের গণ্ডী 
অংশাট লক্ষ করল দেখব সেট যেন দ্বিতল 
নিচের দিকে পাঁচটি জাঁমর সমান্তরাল ধাপ (এগ্ডলৈ- 
কেই বলে ‘পাঁড়) তারপর খানিকটা 'ল্যাণ্ডিং বা 
সি‘ড়ির চাতালের মত ফাঁক (তার নাম ‘পায়রা-ঘর'), 
এর পর উপর অংশের তিনটি পণড়। এ দুটি পৃথক 
অংশের নাম তল-পোতাল ও উপর-পোতাল। ক্ষেত্র 


IVA 1 মস্তক (রেখ-দেউল) : মস্তক-অংশের 
সর্বনিম্ন ভাগ ‘বেক’ যেন বদ্তুতঃ মস্তকের কণ্ঠ, 
যার উপর আমলক ও “খাপরি' বা মুণ্ডা বসান! 
আমলক অলগকরণটি কলিঙ্গ দ্থাপত্যে শুধু নয় 
শাগর স্থাপত্যের অন্যান্য শাখাতেও পারিদ্‌শ্যমান। 
আমার ব্যস্তিগত অন্যুমান-কোন পণ্ডিতের উন্তি 
সামার অনদুমানের স্বপক্ষে দেখাতে পারছি না যাঁদও 
_এই ‘আমলক'-অলঙ্করণাটি নাগর-স্থাপত্যে অনযু- 
চি করেছে “ব'ড়া'র প্রতাঁক থেকে (যদিও বি'্ড়ার 
উপরে খাপ্ঢ়ারি)। মন্দির যেহেতু মনডয্য প্রতাঁকাী তাই 
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ফলের মত খাঁজ-কাটা এই অলঙকরণের সংক্ষপ্ত 
সংস্করণ গরণ্ডী অংশে ভূঁম-আমলক রুপে ইাঁত- 
প্‌বেই আমরা দেখোঁছ। এই প্রকাণ্ড শশিলাখণ্ডাট 
ব্তুতঃ চার-ছয়খানি প্রস্তরখণ্ডের সমাহার। শডধু- 
মাত্র অলঙ্করণের জন্যই নয়, কলস'মাথায় ঠাকুরাঝ- 
গয়লানার প্রতাঁক {হিসাবেই নয়, একটি স্থুল পার্থব 
প্রয়োজন সাধনের জন্যই এটির আমদানি। মান্দরের 
গণ্ডা বা ছাপর-অংশের নির্মাণ-কোশলটা হচ্ছে ধাপে 
ধাপে একট; একট; করে বা'ড়য়ে দেওয়ার কায়দায় 
ইংরেজীতে যাকে বলে 'কর্বোলঙ’। ভারতায় 
স্থপাঁতাবিদেরা আর্চের ব্যবহার করেননি, কারণ প্লাক 
মুসলমান যুগে ভারতীয় স্থপতি আচ বা খলানের 
মোল সতত্রটা জানতেন না। প্রতিটি রদ্দায় পাথরকে 
নিচের রদ্দা থেকে কিছডটা ঝাকিয়ে বসানো হত। এই 
কর্বেোলঙ-এর কায়দায়_-মশলার কোন জোড়াই থাকত 
না বটে তবে লোহার অথবা তামার গজালের সাহায্যে 
একাঁট পাথরের সঙ্গে অপরাঁট যঢন্ত থাকত। সবার 
উপরে এ প্রকাণ্ড ‘আমলক' এবং তদুপরি খাপ্‌ার' 
পাথর দুটি বসান হলে ভারসাম্য রক্ষিত হ'ত। 
অর্থাৎ কোনভাবে উপর থেকে কেউ যষাদ আলতো- 
ভাবে এঁ প্রকাণ্ড পাথরখানি তুলে নেয় তবে অন্যান্য 
রদ্দার ঝুকে থাকা পাথরগুলৈ হডড়মুড়িয়ে গর্ভ- 
গহে পড়ে যাবার কথা। এই আমলকাট যেন কাঁল্পত 
মণ্দির-মনুয্যের স:খমণ্ডল যার উপর বসেছে খাপ্‌নার' 
অর্থাৎ মাথার খল । খাপঢ়ার ও আমলকের শিলন 
স্থল যেন ললাট অংশ-ব্রিপথধারা। এর উপরে 
কলসি-যার তিনটি ভাগ ; কলস-পাদ, কলস- 
হাঁড় ও কলস-গাঁড় (কলাসর গলা)। কলস-গাড়ির 
উপরে সর্বোচ্চ স্থানে আছে আয়নধ_বা দেববিগ্রহের 
অস্ত্র। শিবমান্দরে ত্ৰিশূল এবং বিফ্ণুমন্দিরে চক্র। 


IVB ! মস্তক (ভদ্র'দেউল) : ভদ্র বা পাড়- 
দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশে সামান্য প্রভেদ হয়। চিত্র 
_4-2-এ বিভিন্ন অংশের নামগুলি উল্লাখত 
হয়েছে। রেখ-দেউলের সঞ্গে তুলনা করলে দেখব 
কলস ও আয়নধ অংশে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নেই ; 


কারুতাঁর্থ কালঙগ 


আমলকাঁট আকারে অনেক ছোট। কারণ আমলকের 
নিচে এবং বেঁকর উপরে যোজিত হয়েছে একটি 
নতন অলঙ্কার_ঘণ্টা বা শ্রী। এ ঘণ্টার আবার 
নিজস্ব খাপ রি আছে, ত্রিপথধারার পাঁরবর্তে এসেছে 
“সজুপর-পাখুড়' ; এবং ঘণ্টার জন্য দ্বিতায় 
একটি বেক এসেছে, যার নাম আমল-বে“কি। 
ভদ্র-দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশের উচ্চতা সাধা- 


রেও যঁদ কোন খাঁজ-কাটা না হয় অর্থাং চতুণ্কোণ 
হয় তবে তাকে বলি একরথ-দেউল (চত্র4:5)। 
বৈতাল-মন্দিরের জগমোহন ও বড়-দেউল (যার অপর 
নাম বিমান) অথবা পরশঢুরামেশ্বরের জগমোহন এক-- 
রথ দেউলের উদাহরণ। কিন্তু. চারদিকের প্রাচাীরে' 


যাঁদ মাঝের খানিকটা অংশ এমনভাবে বাইরে বোরয়ে' 
থাকে যে, যে-কোন দিক থেকে আমরা তনাট তল 


রণতঃ এমন হয় যাতে গণ্ডা অংশের মূল কাঁতত- 
পিরামিডের শাঁষ'বিন্দ; যেখানে হওয়ার কথা সেখানেই 
মস্তকের সমাপ্তি হবে। 

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বাল, পার্স ব্রাউন 
বলেছেন, রেখ-দেউলের গণ্ডা-অংশে ভিতরের দিকে 
এ যে কর্বেল কর্য অংশটা, এখানেই উড়িষ্যার মান্দর 
স্থাপত্যের নাকি দুর্বলতা।। বাভিন্ন উচ্চতায় যদ 
পাথরগ্‌ল বাঁম বা কড়ির সাহায্যে যুজ্ত হত তাহলে 
তাদের ভারসাম্য রক্ষিত হত আরও ভালভাবে । একটি 
fচত্ৰে (Plate LXXIV) তান লিঙ্গরাজ মন্দিরের 
বমানের ফাঁপা গণ্ডাটি দেখিয়েছেন কিন্তু আমার 
মনে হয় পার্স“ ব্রাউন সাহেবের ধারণা ঠিক নয়।* 
কোনার্কে ভেঙে-পড়া রেখ-দেউলের লোহার বাম 
প্রমাণ দেয় যে, ওই অংশটা পাতকুয়ার মত বরাবর 
ফাঁপা ছিল না। দ:' একাঁট অর্ধভগ্ন মন্দিরে আমি 
লক্ষ্য করেছ গণ্ডাীর মাঝে মাঝে চাতাল তৈরাঁ করা 
হত। 'লিঙগরাজেও যে তা আছে এটা অনুমান করা 
যায়। এঁ চাতালে উঠবার পথটিও ভুবনেশ্বরের পাণ্ডা 
আমাকে দেখয়েছিলেন-সময় সংক্ষেপ থাকায় এবং 
কতৃপক্ষের অনচুমাত পেতে দেরাঁ হবে ভেবে আম 
নিজে গয়ে সেটি অবশ্য দেখাঁন। 


এতক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরের ফাসাদ বা সম্মখ- 
দশ্যের দিকেই আমরা নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলাম, এবার 
তার বাচ্তু-নক্‌শা বা প্ল্যানের প্রসণ্গে আসি। 

মকিলেন। বাচ্তু-নক্‌শা বিচার করে প্রথমেই 
নজরে পড়ছে যে, মল মন্দিরই হোক অথবা জগ- 
মোহন, নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ যাই হোক_ভিতরের 
অংশটা চতুষ্কোশ,_কোনও খাঁজ-কাটা নয়। কাখর- 
দেউর্লে কোটি অ ও অন্যান্য দেউলে বগ'ক্ষেত্র ৷ 
ভিতরের দেওয়ালে খাঁজও নেই, কারুকার্যও নেই। 
অপরপক্ষে বাইরের প্রাচীরে অসংখ্য খাঁজকাটা। 
বস্তুতঃ এ খাঁজের সংখ্যার উপরেই মন্দিরের বাস্তু- 
নক্‌শায় প্রকার ভেদ। 

{ভতরের প্রাচীরের অনুকরণে বাহিরের প্রাচা- 


কলিঙ্গ-স্থাপত্যের মোৌল-পারিচয় 


দেখতে পাব তা হলে সে ক্ষেত্রে এ সান্দরকে বলব 
({চত্ৰ_4-5) । 


{ত্ররথ-দেউল মাঝের বেরিয়-থাকা 


একরথ দ্রিয়থ 
চত্র-4.5 একরথ ও পত্রিরথ দেউলের বাস্তু-নক্‌শা। 


অংশটার নাম 'রাহা পাগ’ আর দু-কোণায় দুটি ‘কোণা 
পাগ’। পরশুরামেশ্বরের বিমান (বড়-দেউল) ত্রিরথ- 
দেউলের উদাহরণ (চিত্র6:1)। সেখানে লক্ষণীয় 
খাঁজ শুধু দেওয়ালের বাঁহরের দিকেই আছে, 
ভিতরের দিকে নেই_ফলে রাহা-অংশে দেওয়াল 
বেশাঁ মোটা করে গাঁথতে হয়েছে। 

এবার যদি প্রতিটি দেওয়ালকে তিনভাগের 
পাঁরবর্তে পাঁচভাগে ভাগ কাঁর তাহলে পাব পণ্চরথ- 
দেউল (চত্ৰ-4:6)। আগের উদাহরণের মত মাঝ- 
খানে আছে রাহা পাগ, দু-কোণায় দুটি কোণা-পাগ 
কিন্তু তার মাঝে এবার দেখা দিয়েছে দুটি ‘অনবরথ- 
পাগ'। পুরী ও ভুবনেশ্বরে পণ্যরথ-দেউলেরই 
প্রাধান্য। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় ; যথা 
লিঙ্গরাজ, অনন্ত-বাস দেব, রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, 
বিমান। 

শাস্রকার সপ্তরথ এবং নবরথ দেউলের কথাও 
বলেছেন। সপ্তরথ দেউলের একাট মাত্র উদাহরণ 
আমার নজরে পড়েছে_রাজারাণাী মান্দিরের বিমান । 
তাও সেটা শাস্বসম্মতভাবে খাঁজ-কাটা নয়। নবরথ 
দেউল আম বাস্তবে দেঁখান। 

শাস্ত্রে যাঁদচ বলা হয়েছে যে, মন্দির-প্রাচীরের 
ভিতরের দিকে কোন খাঁজ-কাটা হবে না কিন্তু সে- 
আইনও যে সবর মেনে চলা হয়েছে তাও বলতে 
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পার না। রাজারাণা বা মুন্তেশ্বরের জগমোহন, এমন 
‘ক রাজারাণীর ক্মানেও দেখাঁছ খাঁজ-কাটা হয়েছে। 


বলব। বাস্তুশাস্র নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন তাঁরা 
জানেন যে, স্থাপত্য-শল্পে একাঁট “বশেষ একক’ 


শিল্পীর স্বাধীনতা শডুধু ভাস্কর্যেই নয়, স্থাপত্যেও 


সমভাবে স্বীকৃত। 


IF — 8—HIH- 
চত্ৰ_4.6 পণ্যরথ দেউলের বাদ্তু-নক্‌শা। 


মোট কথা বাক্তু-নক্‌শায় এই যে বিভন্ন 
প্রকারের খাঁজ-কাট| বা ‘পাগ’ কাটা হল সেই ছন্দ 
সমগ্র বাড় অংশে এবং গণ্ডা অংশে মেনে চলতে হবে। 
অর্থাৎ এই পাগগ্‌ুলৈ শেষ হবে একেবারে যেখানে 
গণ্ডী অংশ শেষ হয়েছে সেই বসমে। মল প্রাচীর 
অর্থাৎ রাহা-পাগ যে-উচ্চতায় খাঁজ কেটে বাইরে 
বেরিয়েছে বা ভিতরে ঢুকেছে অন্যান্য পাগকে সেই 
ছন্দে ছন্দ {মিলিয়ে ততখানিই বাইরে বার হতে হবে 
অথবা ভিতরে ঢুকতে হবে। 
প্রশ্ন হতে পারে, ঁবাঁভন্ন অংশের এই যে এত 
নাম এগ্যঁল আমাদের জানবার কি দরকার? প্রয়ো- 
সন আছে। এখন আম যাঁদ বাল ‘পরশর্যমেশ্বরের 
দক্ষিণ রাহা-পাগের তল-জত্ঘায় একাট গণেশ 
মুত’ আছে’, তাহলে নক্‌শা ছাড়াই আপনারা সোট 
খুজে পাবেন। 
এ প্রসংগ শেষ করার আগে আর একটি কথা 
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আছে যার নাম ‘মড়ল’ (॥০d॥]০)। কাঁলণ্গের মান্দির- 
স্থাপত্যের সেই মল ‘এককাঁট হচ্ছে সমচতুচ্কোণ 
গর্ভগ্‌হে বাহুর যে দৈর্ঘ্য তার যষোড়শাংশ, দ্বাদশাংশ 
অথবা অনষ্টমাংশ। মন্দিরের যে-কোন অংশের (তা সে 
বাস্তু-নক্‌শাতেই হোক অথবা: সম্ম্খদৃশ্যেই হোক) 
মাপ বোঝাতে শাস্বকার এই বিশেষ এককের উল্লেখ 
করেছেন। সুক্ষ মাপের সে বিড়ম্বনা আমরা সাধারণ- 
ভাবে এড়িয়ে গেঁছ কিন্তু (চিত্র-4-6-এ) পণ্চরথ 
দেউলের ক্ষেত্রে সংখ্যা য়ে আমরা সেটা দেখয়েছ। 
চিত্-4-6-এ এ একক বা মড়ুলাট হচ্ছে গর্ভগূহের 
বিস্তারের দ্বাদশাংশ। 


মন্দির-স্থাপত্যের বিচারে কলিঙ্গের দেব-দেউল 
চার জাতের। রেখ, পাড়, কাখর এবং গোঁড়ীয়। 
প্রথম যুগে শুধুমাত্র বিমানের উপর রেখ-দেউল 
নির্মিত হত। পরশ্ঢুরামেশ্বরে প্রথম যুক্ত হল একট 
মণ্ডপ ; এবং পরে এই মণ্ডপটি স্ত্রী-জাতায় পাড়- 
দেউলের রুপ নিল। এসব কথা আমরা আলোচনা 
করোছ। তৃতীয় জাতের মান্দির হচ্ছে কাখর-দেউল। 
তার পাঁরকল্পনা কাঁভাবে এসেছে এ 'ঁবষয়ে আমাদের 
যা অনুমান তা নিবেদন কার : 


কাখর-দেউল : পাঁড়-দেউল এসেঁছল পাঁথব 
প্রয়োজনের তাগিদে ; যাত্রীসাধারণের স্থান সৎকু- 
লানের নিমিত্ত । অপরপক্ষে কাখর-দেউলের পাঁর- 
কল্পনা: ধর্মীয় কারণে। এতাদন শুধ শিবমান্দিরই 
নিৰ্মিত হচ্ছিল ; কিন্তু ইতোমধ্যে শাক্তপজার 
প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। শন্তিপূ্‌জারী এবার শান্তমুর্তির 
উপর দেব-দেউল নির্মাণ করতে চাইলেন। স্থপাঁত- 
{বদ পড়লেন মহা-সমস্যায়। শান্তি বিগ্রহের উপর 
পঢরন্য-প্রতীকী রেখ-দেউল নির্মাণ করায় বুঝি 
তাঁর রন্চেতে বাধল_অপরপক্ষে দেবাষুর্ত্র উপর 
নির্মাণেও সঙ্কোচ জাগে। সেটা যেন দেবার প্রতি 
অপমান। কারণ এযাবৎংকাল প'ড়-দেউটল কোনও 
দেবাবগ্রহের উপর 'নার্মত হয়ান ; তার ভূমিকা 
নিতান্ত পাঁথ'ব প্রয়োজনে। কাঁলঙ্গ বাস্তুকার 
তাই, এক্ষেত্রে আর একাট নতুন জাতের দেউল 
উদ্ভাবন করলেন--যা স্ত্রী-জাত'য়া কিন্তু পাড় 
দেউল নয়। 


কার;তাঁর্থ কলঙ্গ 


বেশ কিছ পাঁরবর্তন করা হল। রেখ এবং 
পাঁড়-দেউল বাস্তু-নক্‌শায় (গ্ল্যানে) ব্গক্ষেত্র। 
{তিন দিক থেকে তার ‘এলিভেশান' একই রকম 


অমতযলোকে পে'ঁছে দেবার দায়িত্ব য়েছে বলেই 
মন্দিরের এ জ্যতায় পারকল্পনা। 
অনধিকারাী হিসাবে আমার বোধহয় স্বীকার 


দেখতে। নব-পাঁরকল্পিত দেবা-মন্দিরের মল- 
দেউলাটির বাস্তু-নক্‌শা হল আয়তক্ষেত্-বর্গক্ষেত্ 
নয়। প্রবেশ্দ্বারাট স্থাপন করা হল দীর্ঘতর এক- 
দিকে। এই পরিকল্পনা প্রথম কার্যকরী করা হল 


করে যাওয়া শোভন হবে যে, কাখর-দেউলের এই 
বিবর্তন এবং তার নামরুপের যাথার্থ্য_যা এখানে 
লিপিবদ্ধ করোঁছ, তা আমার স্বকীয় চিন্তায়। 
পঢ়রাতত্্ব বিভাগের স্বীকৃত তথ্য নয়। পঢরাতত্তব 


বৈতাল-দেউলে। পা-ভাগে বিশেষ কিছু পারবর্তন 
করা হল না বটে ; কিন্তু বাড় অংশে তল-জ্ঘা, 
বন্ধন এবং উপর-জঙ্ঘার ছন্দটি বদলে গেল। সব- 
চেয়ে বোশ পাঁরিবর্তন করা হল মস্তক অংশে। এবার 
আর আমলক-কলস নেই । মন্দির-চুড়া দেখতে হল 
একের উপর আর একটি উবডড়-করা নৌকার মতো। 
এই নোকা-প্রতাঁকী বলেই এর নাম কাখর-দেউল। 

শব্দটার বৃংপত্তিগত অর্থ জিজ্ঞাসা করোছলাম 
আচার্য সুনীতকুমারকে। তান বলোঁছলেন, ওড়িয়া- 
ভাষায় নৌকাকে বলা হয় : ‘বৈঠা কখারু'। এ 
কখারু' শব্দটি থেকেই এসেছে ‘কাখর' শব্দাট 
(চচিত্র-4:7)। নোকা তার গর্ভে যাত্রীদের ধারণ 


{চন_4-7 কাখর-দেউল। 


করে, তার পাঁরকজ্পনা স্র-লিষ্গের। অথবা হয়তো 
স্থপাঁত বলতে চেয়েছেন যাত্রীদের বৈতরণাীর ওপারে 


কাঁল*্গ-স্থাপত্যের মৌল-পরিচয় 


বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে শ্রীমতী দেবলা িত্র 
শুধু লিখেছেন, “There are only five 
‘Kakhara deul’s at Bhubaneswara all 
of which are dedicated to Sakti worship, 
a fact difficult to explain away as a mere 
coincidence.’ [ ভুবনেশ্বরে মান পাঁচাট কাখর- 
দেউল আছে। প্রত্যেকাটই শান্ত-মান্দর ; এট!কে 
নিছক কাকতালায় বলে উড়িয়ে দেওয়া কাঁঠন মনে 
হয়। ] 

গোঁড়াঁয়-দেউল : নামেই বোঝা যায় এটি বশ্গদেশ 
থেকে আমদানী করা। উড়িয্যার মন্দির-স্থাপত্যে 
গোঁড়ের দান সম্বন্ধে ডঃ নাঁহাররঞ্জন রায় তাঁর 
‘বাঙালীর ইাঁতহাস' গ্রন্থে বিস্তারত আলে'চনা 
করেছেন। এ গ্রন্থ প্রকাশত হবার পরবর্তী যুগে 


fচত্-4.8 গোঁড়াঁয়-দেউল। 


পঢরাতত্ত্ব বিভাগ গত দুই-দশক ধরে বঙ্গদেশে যে- 
সব খননকাৰ্য চালয়েছেন তাতে বেশ বোঝা যায় 
সমতট, গোঁড়, পদণ্ডরব্ধন প্রভূত রাজ্যের সঙ্গে 
কাঁলণ্গের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান প্রাক-মোঁর্য যুগ 
থেকেই 'বদ্যমান ছিল। কর্ণ সুবর্ণ, তাম্রলি্ত, আট- 
ঘড়া, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড় প্রভাত স্থানে যে-সব 
পোড়ামাটির শিল্প-নদর্শন পাওয়া গেছে তার সংঙ্গে 
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উড়িষ্যা শৈলাঁর যথেষ্ট সাদ্‌শ্য আছে। সুতরাং 
বঙ্গদেশের গোলাকৃত বাঁশের কাঠামোর উপর খড়ের 
চালার যে নয়নাভিরাম রুপ তা উড়িষ্যা-স্থপাতকে 
মুগ্ধ করবে এটা এমন ক আশ্চর্যের ? উড়িষ্যার 
মন্দির-স্থাপত্যে বঙ্গের দান সম্বন্ধে ডঃ নাঁহার- 
রঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। বস্তুত মেদিনীপ্‌র ও 


উড়িষ্যার সঁমান্তে এ-জাতায় মন্দির যথেণ্ট সংখ্যায় 
দুষ্ট হলেও ভূবনেশ্বরে বা উঁড়িষ্যার গভীরে এ 
ধরনের মন্দির বিশেষ নজরে পড়ে না। আমার তো 
মাত্র দুটি নজরে পড়েছে_পঢুরীর মাকণ্ডেয় সরো- 
বরের পাশে একটি এবং উত্তর পাশ্ব“ সত্ঘারামের 
তোরণ পার্শ্বে একাঁট। 

[ml 
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কারডতীর্থ কলিঙগ 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 


SAGE 
SOY 


স্থাপতোর ক্ষেত্রে যেমন কলিশগ-স্থপাঁত আদিসরী 
বিশ্বকৰ্ম“-প্রবার্তত নাগর-স্থাপত্যের পারাধর ভিতরে 
থেকেই কলিশগ-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যট;কু রপাঁয়ত 
করোছলেন, ঠিক তেমানভাবেই কলিঙগ-ভাস্করাচার্য 
ভারতায় মহার্তশিল্পের মৌল পাঁরধি অদ্বাঁকার না 
করেও স্বকাঁয় বাশিষ্টতার ছাপ রেখেছেন। ফলে, 
এই পাঁরচ্ছেদে আমরা বস্তুত ভারতীয় ভাক্কর্য- 
রীতির কথাই আলোচনা করাঁছ ; কিন্তু শংধুমাত্ 
যেটুকু কলিঞ্গে প্রতিফালত হয়েছে, সেটুকুই। 

আলোচনার সহ বিধার জন্য আমরা কলিঞ্গে 
উৎকাৰ্ণ মনা্তগডলৈকে পাঁচটি ভাগে বিভন্ত করেছ ; 
যথা--দেবম্‌ার্ত, কল্পম্না্ত, অলঙকরণ, একক- 
নায়কামুর্ত এবং মিথুন। কিন্তু তার পর্বে সাম- 
{গ্রকভাবে মহার্ত-ভাস্কর্যের কয়েকাট মোঁল-তত্ত্ব 
জেনে নেওয়া ভালো। 

ন! জানেন, ভারত-শিল্পাী দৃশ্যমান 
এই প্রপণ্টময় জগতের হুবহ ন অনু্করণ_যাকে বলে 
‘*ফটোগ্রাফিক' বা বাস্তবানগ প্রা্তচ্ছাব_তা কোন- 
নই করতে চাননি। শিল্পার দৃষ্টিতে পাঁরদ্‌শ্যমান 
বদ্তুর অন্তাঁনাহত 'সত্য'-টিকে উদ্ঘাটন করার 
আগ্রহই অধিক। ‘বিশেষ, যদ সেই সত্য ‘মঙ্গল’ ও 
‘সনন্দরে'র সঙ্গে সম্পন্ত থাকে। তাঁর মোল লক্ষ্য 

ত নবরসের এক বা একাধিক রসের পাঁর- 
বেশন। শিল্প বাস্তবাননগ হলে কোনও আপাত্ত 
নেই, তাকে সজ্ঞানে বিকৃত করতে হবে না ; আবার 
না হলেও ক্ষত নেই, যদি না রসের পাঁরবেশনে 
কোনও ব্যত্যয় হয়। তাঁর দডড় প্রতাঁতী ‘সত্য-শিব- 
সনন্দরে'র অধিষ্ঠান এ রসেই : রসঃ বৈ স। ‘রস'-এই 


কালশ্গ-ভাচ্কর্যের মোৌল-পাঁরচয় 


{তান আছেন। আদিসরার প্রথম প্রবার্তত কতক- 
হলেও সহস্রাব্দীকাল ধরে এই মোলসভত্রটি মেনে 
চলা হয়েছে। সেই আদিম ছন্দটি সম্বন্ধে অবাহত 
না হলে মহ্তগুলির পারবেোশত রসের সম্যক 
আন্বাদন করা যাবে না। কলিশ্া-ভাস্কর-যে কোন 
কারণেই হোক-নবরসের {ভতর একাঁট বশেষ রসের 
প্রাত পক্ষপাঁতত্ব দেখিয়েছেন : আদরস। কেন, 
সে-কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে 
‘মহাভ্যরত'কে নিয়ে টানাটান করোঁছ ইাঁতপ্বে 
আমার লেখা একটি ইংরেজ গ্রন্থে ‘Erotica in 
Indian Temples’) এখনে সে-সব কথা থাক । 


ম্তর ভগা বা ঠাম : শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 
বলছেন, “ভারতীয় ম্ার্তগালতে সচরাচর চাঁর- 
প্রকারের ভাঙ্গ বা ভঙ্গ’ দনষ্ট হয়। যথা : সমভণঙ্গ 
বা সমপাদ, আভণশ্গ, ত্রিভগ্গ এবং আঁতভঙ্গ ৷”* 

(i) সমভঞ্গে ম্া্তাট দুই পায়ের উপর সমান- 
ভাবে ভর 'দয়ে, ডাইনে বা. বাঁয়ে কিছুমাত্র না হেলে, 
দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দদ- 
পাশে ‘ভর’ সমান হয় (চচিত্র-5-1) ; যদও হাতের 
মুদ্রা পথক হতে পারে। উপবিষ্ট অবস্থায় পদ- 
দ্বয় সমভাঁঙ্গতে না থাকলেও মনার্ত' সমভঙ্গ হতে 
পারে। যেমন, চিত্র-5:10-এর কার্ত্তকেয় মহার্ত। 
সূর্য, বদ্ধ, বিষ প্রভাত মনার্ত সমভঞ্গে নির্মাণ 
করা বিধেয়। চিত্র_5:1-এর বামাঁদকে আঁকা প্রথম 


চিত্রাট সমভঞ্গে দণ্ডায়মান জনৈক জৈন তীৰ্থ ঙকরের ৷ 
মাঝের স্কেচাটতে তার মল ছন্দাট বিধৃত। লক্ষ- 
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ণায় সমগ্র উচ্চতাকে (AE) সমান চারিভাগে বিভন্ত 
করা হয়েছে। 'নচে থেকে প্রথম ভাগের “বিন্দু 
জানসান্ধতে ; শ্বিতীয় ভাগের (বন্দু যোনাঙ্গ- 
মনুলে অবাস্থত। D-বিন্দ; কেন্দ্রীয় রেখায় স্তন- 
ব্‌ন্তদ্বয়ের সংযোগ-রেখাটির অবস্থান সীত 
করছে। উপরার্ধের শেষ চতুর্থাংশ DE সরলরেখার 
মধ্যাবন্দ; চিবুকের নিম্নতম বন্দদ। স্কন্ধের অব- 
স্থান-সনচক PQ এমন অবস্থানে আছে যে, <PQC 
অথবা <QPC {দ্বখণ্ডিত করলে ছেদ-রেখাদ্বয় ও 
D-বন্দদতে এসে মিশবে। এইমাত্র যে-কথা বললাম 


হিন্দ শাস্লাননসারে নয়। এই সুত্রটি লেঅনাদেশ 
দ্য-ভিণ্টি তাঁর বিশ্ববিশ্রনুত নোটবুকে লিখে’ছলেন 
এবং পশ্চিমখণ্ড এই সডত্রাট (সাধারণভাবে Figure 
of Eight Heads বলা হয়) মেনে য়েই নরনারাীর 
মণার্ত গড়েছে আর এ'কেছে। ভারতায় শাদ্বকার 
যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা বিভিন্ন হলেও সামাগ্রিক- 
ভাবে ম্‌হঁতর এই কাঠামোকে অদ্বাঁকার করা হয়ানি। 

(i) আভঙ্ঠাগমে গু্তর কাঁটদেশ কেন্দরীয় 
অক্ষরেখা থেকে এক অংশ (অর্থাৎ তালের চতুর্থাংশ) 
সরে থাকে । ম্নর্ত' যাঁদ 'দশতাল' হয় তাহলে এক 


Ec 


DA 


চিত্র-5.1 সমভণ্গ মাততে ‘প্রমাণ’ বা শিল্পশাস্বসম্মত মাপ। 


সোঁট কোন শাস্ম-মত অন:ুসরণে নয়। Acharekar- 


এর রাঁচত প্রামাণ্য গ্রন্থ 'র-পদাশ“না-তে দেখছ এ- 
ভাবেই ? এবং Q বিন্দুকে পাওয়া যায়। সনটি যে 


5তণটতেও 
সমভাবে প্রযোজ।। 

আারগু লক্ষণীয়, পররুষ-মুর্তির ক্ষেত্রে ৫5 
সরলরেখা আল্ব অর্থাৎ কেন্দ্ৰীয়-রেখা Aচর 
সমান্তরাল, অথচ 


নারা-মযাঁতর ক্ষেত্রে 9'5'-রেখাটি 
বিদ্তার (PQ) ‘নিতম্বের বিস্তারের (৪5) সমান : 


ডক গৰরুনিতাদ্বনী নারীর ক্ষেতে PQ মাপ 


অংশ হবে (£২%/10=1/4) চাল্লশভাগের এক 
ভাগ। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, আভঙ্গঠামে শান্তভাব 
ফুটে ওঠে_বোধিসত্ব, আঁধকাংশ সাধুসন্ত, পার্বতী- 
মযার্ত' আভঙ্গঠামে তৈরণ করা বিধেয়। চিত্র-5.2-তে 
আমরা তিনটি চিত্রের মাধ্যমে এই আভঙ্ঠামের 
প্রয়োগকোশলটুকু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি। বামে 
একটি হিন্দ; শিল্পশাস্মসম্মত নায়কামহা্ত", কেন্দ্র- 
“লে তার বাস্তবানুগ রূপ এবং দক্ষিণে ও মুর্তির 
অস্থি-সংস্থাপন বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্তাট 
তয় প্রায় */15 অংশ হেলে আছে। পাঁশ্চমখণ্ডের 
Figure of Eight Heads আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় 
যে, ভারতীয় শিল্পের প্রমাণ’ অর্থাৎ মাপজ্রোখ 
৭:9 বাস্তবানুগ। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে 


কারুতীর্থ কলিঙগ 


NY 


বাহরঙ্গরেখা বাস্তবকে অস্বাঁকার করে স্থান-বিশেষে 
বক্ধরেখা আশ্রয়ী। তার আপাত হেতু মুতি“টিকে 
অধিকতর পেলব ও নয়নাভিরাম করে তোলা। 
আরও একটি হেতু আছে : কাব্য সাহত্যের প্রভাব। 
ভারতায় ভাস্কর, অন্ততঃ কলিঞ্গে, কাজ করেছেন 
গুপ্তযুগের পরে। কালিদাস, ভবভূতি, শদুদ্রক 
প্রভৃতি কবর বর্ণনা তাঁর অস্থিমজ্জায়। নারীর 
ভুজদ্বয় এবং জান: গজশুণ্ডের উপমানরুপে 
লিাখত হয়েছে বারে বারে। ভাস্কর তাঁর 
রমণাীমনর্তির ভু্রদ্বয় এবং জত্ঘা রপায়ণের সময় 
সেই মনশ্চক্ষে-দেখা ‘সাদ্‌শ্য'টুকু অদ্বাকার করতে 
পারেননি। কাব্যের উপমা কাঁভাবে শিল্পার দ্‌ম্টিকে 
প্রভাবান্বত করেছে, সেট;কু বুঝতে সনবিধা হবে 
মনে করে এখানে উপমান ও উপমেয়কে পাশাপাশি 


বস্তারিত আলোচনা করা গেছে; পৃনরলেখ 
নিল্প্রয়োজন। gr, 

(ii) {ত্ভশগঠাম আমাদের অপাঁরাচত নয়, 
কেষ্টঠাকুরে'র দয়ায় । এখানে মুর্তি তিনবার বাঁক 
খায়। অবনান্দ্রনাথ বলছেন, “ম্‌ণালদণ্ডের মতো 
অথবা অগ্নিশিখার মতো পদতল হইতে কটিদেশ 
পর্যন্ত একদিকে, কাঁটদেশ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত তার 
বিপরীত দিকে এবং কণ্ঠ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত 
পুনরায় অন্যদিকে বাঁক নেয়।” যেমন দেখতে পাচ্ছি 
চিত্ৰ-5-8-তে। 

শিল্পাচার্যে'র এ নির্দেশ কিন্তু মূলতঃ চিত্রের 
প্রসণ্গে এবং মন্দিরগাত্রে অর্ধেধৎকীঁর্ণ (অল্‌টো- 
রিলিভো) মননত'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিরবলম্ব অর্থাৎ 
“ফ্র-স্ট্যাণ্ডং সুতির ক্ষেত্রে কিন্ত ল্রিভঙ্গ মূর্তি 


চচিত্-5-2 আভঙ্গ-মুা্ততে ‘প্রমাণ’ 
(বোমে ‘করিভুজ’ '‘সাদশ্য’)। 


স্থাপন করা গেছে। এই যে ললিতকলার দুই সহো- 
দর-শিল্প ও সাহিত্য কাঁভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত 
করে তা প্রণিধান না করলে রসোপলন্ধি সম্পূর্ণ হয় 
না। আমরা সজ্ঞানে এ সাদ্‌শ্যটা উপলান্ধ কার না ; 
কিন্তু ভারতীয় শিল্প দেখার চোখ আপনিই তৈরী 
হয়ে যায়। কাব্যের উপরোধে এই যে বাস্তব থেকে 
স্বজ্ঞানবিচ্যাত, এটি ভারতণশিল্পের এক অনবদ্য 
বৈশিষ্ট্যা। ‘অজন্তা-অপরুপা' গ্রন্থে এ বিষয়ে 


কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের মোল-পরিচয় 


ওভাবে বাঁক না-ও নিতে পারে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা 
করা দরকার। * ot 

চিত্রের ক্ষেত্রে এবং মান্দিরগান্রে অর্ধেণৎকার্ণ 
মতের ক্ষেত্রে আমরা শুধ সম্মুখদৃশ্যই দেখতে 
পাই। সুতরাং বাঁক নেওয়া” বলতে সেখানে শধয 
ডাইনে অথবা বামে। এগাল ‘সরল ' বত্রভ' ’) 
নিরবলন্ব মনির ক্ষেত্রে তা সামনে-ঁপছনেও হতে 
পারে। সম্মদখদশ্যে তেমন ম্‌র্তকে আভঙ্গ বা 
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সমভণঙ্গ মনে হঁতে পারে ; কন্তু পাশ থেকে দেখলে 
বোঝা যাবে, তা তিনবার বাঁঙ্কমতা লাভ করেছে। 
সে-ক্ষেত্রে মু্তর ভাঁজ অবনান্দ্রনাথের নির্দেশ 
অননুসারাী না হওয়ারই সম্ভাবনা । আমাদের যুক্তির 
সপক্ষে চিত্-5:4-এ একটি উদাহরণ পেশ করা 
গেল এটি ‘জাটল 'ত্রিভশ্গঠাম’। পাশ থেকে অথবা 
প্রায় পিছন থেক্ষে দেখলে বেশ বোঝা যায় মৃর্তিণট 
নৰভঙ্গ-জাতের। প্রথম বাঁক কাঁটদেশে বটে, কিন্তু 


চিত্-5.3 সরল সেম্মখদ্‌শ্যে) ত্রিভণ্যাঠাম। 
দ্বিতাঁয় বাঁক কণ্ঠে নয়, নাভিগ্থলে। এ মন্ত 
সম্মুখদশ্যে আভঙ্খ বলে ননে হবে ; কারণ কাঁট- 
দেশ থেকে নাভমন্ডল পর্যন্ত 'দ্বতায় বাঁকটা 
সন্মুখদ্‌শ্যে আদোঁ বোঝা যাবে না। 


মস্তক তার নিজের বামাঁ্দকে অর্থাৎ পুরু্য-মুার্ত'র 
বিপরীতে বাঁক নেয়। কেন্দ্রীয় সমভশঙ্গমুা্তর দু- 
পাশে দুটি ত্রিভশগমনার্ত গঠনের সময় “দুই পার্শ্ব- 
দেবতা এই দই বিপরীত ত্রিভশ্ণঠামে রচনা না 
কারলে সম্পর্ণ' ম্‌্ত'র সোন্দর্যে' ব্যাঘাত ঘটে এবং 
দুই পা্বদেবতার একটি প্রধান দেবতা হইতে 
বিপরাীতমুখাঁ হইয়া অবস্থান করেন।"* 

(৮) আঁতভশ্ণঠামে “ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গরই অধি- 
কতর বাঁত্কমতা দিয়া রাচত হয় এবং ঝড়ে যেরুপ 
গাছ তেমনি মঁত'র কাঁটদেশ হইতে উধর্ব দেহ কম্বা 
কটি হইতে পদতল পর্যন্ত অংশ বামে, দক্ষিণে, 
পশ্চাতে অথবা সম্মুখে প্লক্ষিপ্ত হয়। অঁতভঙ্ঠাম 
শিবতাণ্ডব, দেবাসুরযদদ্ধ প্রভাত মু্তিতেই সাধা- 
রণতঃ ব্যবহৃত হয়। ম্নর্ততে গাঁতবেগ, নতনশন্তি- 
প্রয়োগ ইত্যাদি দৈখাইতে হইলে অঁতিভশ্গঠানে গঠন 
করা বিধেয়।” 


চিত্-5.4 ‘জটিল ্ৰিভঙ্গাঠাম’। 


লক্ষণীয় এখানে অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রের কথা 
বলেনান, ভাস্কর্যের কথাও বলেছেন, তাই “পশ্চাতে 
অথবা সম্মুখে” শব্দগ্নাল ব্যবহার করেছেন। 


দাশক্ষিণাতোর চোলশৈলাঁতে 'নার্মত তাণ্ডব 
নটরাজ একাঁট বিশ্ববিখ্যাত উদাহরণ। পরশনরামেশ্বর 
মন্দিরে আঁতভশ্গ-জাতের একাঁট অর্ধনারীশ্বর ম্‌ার্ত 
আমরা পরে দেখব এবং খাঁচণ্গেশ্বরী মান্দরে দাক্ষণ- 
তা নত্যরত গণেশ আঁতভঙ্গ মুছনার এক 

আঁত অনবদ্য উদাহরণ। 
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শিল্পের ষড়-অশশ : বাংস্যায়ন-প্রণাত কাম- 
সনত্রের টাকায় যশোধর প্রসঙ্গ্রমে একাঁট শ্লোক 
সংকলন করে বলোঁছলেন : 


“রুপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌। 
সাদশ্যম্‌ বাঁ্ণ কাভঙ্গ ইতি চিত্রং যড়ঙ্গকম্‌ ॥” 


অর্থাৎ চিত্রের ছয়াট অঞ্গ, যথা রুপভেদ (পাঁর- 
দশ্যমান জগত সম্বন্ধে জ্ঞান), প্রমাণ (মাপজোখ), 
ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদ্‌শ্য এবং বাণ কাভশ্গ। 
চব্রের প্রসঙ্গে ছয়টি অষ্গই গুরত্বপূর্ণ ; কিন্তু, 
স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অশ্গাঁট, অর্থাৎ প্রমাণ' 
{বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অপারহার্য। আগেই 
বলেছ, পশ্চিমখণ্ড মানবদেহকে আটভাগে বিভন্ত 
করে মলস ত্র গ্রহণ করোছল লেঅনার্দোর {বখ্যাত 
স্কেচ অনন্সরণে। “আমাদের প্রাচীন শিল্পসাধকেরা 
সেভাবে ভাবেনান। তাঁরা শিল্পমনার্তকে পাঁচভাগে 
িভন্ত করেছেন ; যথা : নর, ক্রুর, আসর, বালা ও 
কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মনর্তে গঠনের জন্য বিভন্ন 
তাল ও মান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নরম্নর্ত 
দশতাল ; ক্রনরম., ত--দ্বাদশতাল ; আস রম. তঁ_ 
ষোড়শত৷ল ; বালাম্ন্ত_পণ্টতাল ; কুমারম্নার্ত 
যট্‌তাল। শিল্পার নিজম্যাচ্টর এক-চতুৰ্থাংশকে 
বলে এক আঙ্ল ; এইরকম দ্বাদশ অষ্গনুলিতে বা 
তন মহাষ্টতে হয় এক তাল। শিল্পাচার্য'রা বলছেন, 
রাম, ন-সংহ, ইন্দ্, অজন প্রভতির ম্র্ত হবে 
নরম্নার্ত অর্থাৎ দশতাল। চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ 
প্রভূত হবে দ্বাদশতালের ক্রুরমযার্ত'। {হরণ্যকশিপ, 
রাবণ, কুম্ভকৰ্ণ, মাহষাসবর প্রভূত হবে ষোড়শ- 
তালের আসনরমুর্তি। বালামনর্ত হবে বটকৃষ্ণ, 
গোপাল প্রভৃতি এবং কুমারম্র্ত' হবে বামন ক্ষণ 
সখা প্রভৃতি ৷" 

কাঁলঞ্া-ভাস্কর অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এ নির্দেশ 
মেনে চলেননি। মান্দির-ভাস্কর্যে তা মেনে চলা 
সম্ভবও নয় ; কারণ মন্দিরের আয়তনের উপর, 
কোনাপাগ, রাহাপাগ ইত্যাদির {বস্তার নিদিষ্ট ; 
ফলে যে কুলঃঙ্গির খোপে ম্নর্তণট বসবে তার মাপ 
পূর্বানিধ্যারত এবং তার সশ্গে শিল্পীর মহ্চ্টির 
মাপের কোনও সম্পর্ক নাই। মনে হয়, শিল্পাচার্য 
দের মোল নির্দেশ বাচ্ছন্ন মুত্র (free-stand- 
in6) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; মান্দির-ভাস্কর্যে নয়। এমন 
কোনও শাস্বীয় নির্দেশ আমি অবশ্য কোথাও খ:জে 


কাঁলশ্গ-স্থাপত্যের মৌল-পারিচয় 
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পাইনি ; কিন্তু উপরে লিখিত যান্তর ভাতে 
সেটাই অনহ্মান্‌ বরা স্বাভাবিক। অবশ্য কয়েকটি 
অনুসারাী। 

শিল্পের ষড়-অঞ্গের পণ্চমটি হচ্ছে ‘সাদ্‌শ্য'। 
চিত্রের ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ বোঁশ দেখ যায় ; কিন্তু 
ভাস্কষের ক্ষেগ্রেও কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পী এ 
অলচ্কারাটর ব্যবহার করে শিল্পবস্তুর অন্তার্নহিত 
সত্বাট প্রকাশ করেছেন। চিত্র-5:2-তে আমরা 
ইাঁতপনর্বেই তার প্রয়োগ দেখোঁছ। এভাবে পুর 
ষের দেহকাণ্ড গোম খের মতো অথবা সিংহের মতো, 
রমণীর পদযনু্গলে পদপল্লব বা চরণকমলের সাদৃশ্য 
লাক্ষত হয়। এ বৈশিষ্ট্য শুধ কাঁলঞ্গের নয়, 
সামাগ্রকভাবে ভারতীয় ভাস্কর্যাশল্পের। 


1. দেবমচাৰ্ত : 

দেবমনার্ত-নির্মাণের শিল্পরণীত, যাকে ইংরাজিতে 
বলে ‘আইকনোগ্রাফি; সেটি একাট অত্যন্ত ব্যাপক 
ও জটিল বিষয় । এ বিষয়ে যাঁরা অধিকার তাঁরা 
দেবম্নর্তর আয়নুধ, মন্দ্রা, ভঙ্গি, বাহন, অলঙ্কার 
দেখে বলে দিতে পারেন মহর্তেটি কোন যুগের অথবা 
কোন ঘরানার। কিন্তু সে-বষয়ে বিস্তাঁরত আলো- 
চনা পাঠকের বিরন্তি উৎপাদন করতে পারে। তাই 
কাঁলগ্গের দেব-দেউলে আমরা বারে বারে যে দেব- 
মনার্তগনলিকে দেখব এখানে শদুধ তাদের বিষয়েই 
সংক্ষেপে আলোচনা করা, হচ্ছে। 

একটা কথ্য। শদধন কলিঙ্গ নয়, সমগ্র ভারত- 
বর্ষে দেবগন্তর ভাস্কর্যে একটা জানস আমার 
নজরে পড়েছে যে-কথাট্য আলোচিত হতে দোঁখ না। 
কথাটা এই : ভারতীয় ভাস্কর কেন ভারতীয় কাঁবর 
না? একট: বিশদ করে বাল : 

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে বাভন্ন দেবদেবীর যে 
ভাবরনপ, তার সম্গে পুরাণ অথবা মহাকাব্য-বা্ণত 
দেবদেবীর পার্থক্য আকাশ-পাতাল । ধরুন ইন্দ্রের 
কথা। বেদ ও উপনিষদে ইন্দ্র স্বগ'রাজ্যের অধি- 
পাঁত, মত্যুঞ্জয়ী, জিতোন্দ্রয়, অসাম ক্ষমতাধর 
পরোপনার দেবগুণমাণ্ডত। কিন্তু পরাণ ও মহা- 
কাব্যে ইন্দ্র'দেবতাঁট মোটেই তা নন। 'ঁতাঁন প্রায়- 
মানব! ই'্দরিয়াসন্ত, ষড়ারপডর দাস, এবং আধ্নক- 
কালের শাসকের মতো গাঁদ-খোয়ানোর আতঙ্কে সর্বদা 
সশঙ্কচিত্ত। কোথায় কোন '‘অপোজিশান-লাডার' 
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একান্তে বসে তপস্যা করছে সংবাদ পেলেই হুমড়ি 
খেয়ে পড়েন-_হয় তাকে খতম করতে, অথবা প্রলো- 
ভনে লক্ষ্যচন্যৃত করতে। তিক এই জিনিসটি ঘটেছে 
গ্রীক-সভ্যতাতেও। আদি দার্শানক ক্লিয়েন্থেস্‌--এর 
পাঁরকল্পনায় জিউস_যান নাক গ্রাক-সংস্কীততে 
ইন্দ্র প্রাতরুপ্_হচ্ছেন স্বগ'রাজ্যের অধিপতি, 
মত্যুপ্জয়া, জিতেন্দ্ৰিয়, অসাম ক্ষমতাধর। কিন্তু 
পরবরতীযুগের কাঁবদের পাল্লায় পড়ে-ইউরিপেডিস,, 
সফোক্লসের কলমে জউস্‌ হয়ে পড়লেন নিতান্ত 
একজন পার্থিব মহারাজ! নানা ছদ্মবেশ ধারণ 
করে দেখাছ এ লম্পট মহারাজটি ইউরোপা, গ্যানি- 
মিড, অথবা লাডা-র কোমার্য হরণ করেছেন! ঠিক 
যেভাবে আমাদের ইন্দু কুন্তাদেবার কোমার্য অথবা 
খাবি গোঁতমের পত্নী অহল্যাদেবার সতাত্বহরণে 
কামাতুর! মজা হল ইউরোপে_গ্রীক ও রোমক 
শিল্পীর দল ভজিউস্‌-এর এই অবক্ষয় অথবা মানাবি- 
করণ মেনে নিয়ে মরতে ও চিত্র রচনা করতে পার- 
লেন ; কিন্তু ভারতাঁয় ভাস্কর (চিন্রশিল্পের কথা 
সে-যুগে ওঠে না) সেটা পারলেন না। ক্লাসিকাল যুগ 
পাড় দিয়ে রেনেসাঁর আদি যুগেও দেখছ সেই 
চিন্তাধারাটি অব্যাহত-লেঅনার্দো ‘লাডা ও হংস’ 
চিত্রে অনায়াসে আঁকতে পারলেন জিউস্‌-এর সেই 
আদঁম-রিপ্‌র প্রতি আসন্তির চিত্র। কিন্তু কোনও 
ভারতীয় ভাস্কর আসমুদ্র-হিমাচলে কোন যুগেই 
গড়তে পারলেন না হন্দু-অহল্যা, সদর্য-কুণ্তির অবৈধ 
প্রণয়দৃশ্য ! সহস্রান্দি অতিবাহিত হবার পরে বোধ- 
কার রাজা রাববর্মাই প্রথম ভারত-শল্পে সেই 
ভাবনাটি রূপাঁয়ত করলেন! 
কিন্বা ধরুন শিবের কথা। আ'ঁদিযুগে_ভার- 
তাঁয় দশন ও ধর্মে দেবাদিদেৰ ইান্দ্রয়াতীত চৈতন্য- 
ময় পরমপনর্য। কিন্তু মহাকাব্য ও পঢুরাণযুগে 
সেই দেবাদিদেব নিতান্ত মরমানব। এমনাক গুপ্ত- 
যগেও দেখছ, কালিদাস প্লথম যুগে তারি রঘুবংশের 
প্রথম শ্লোকে শিব ও পার্ব'তার প্রসশ্গে সশ্রদ্ধাচত্তে 
বলছেন, গুঁদের পূথকরুপে চিন্তাই করা যায় না। 
সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে ‘সম্পৃন্ত, তেমনি এই পরমপনুরুষ 
ও পরমা-প্রকতি আঁবভাজ্য। শকুন্তলা কাব্যেও মহা- 
কাঁৰ হর-পার্বতীকে অপার্থব করে এ'কেছেন, যথেষ্ট 
সম্ভমের সঙ্গে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে। অথচ 
‘কুমারসম্ভবে’ কাঁব হর-পার্বতাীর এই দেবভাব রক্ষা 
করতে পারেনান। কাব্যের অষ্টম সর্গে। সেখানে 
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গন্ধমাদন পর্বতে হর ও পার্ব'তাঁর মধন্যামিনী যাপনের 
বর্ণনায় দেবাদিদেব ও আদ্যাশান্ত নেমে এসেছেন 
মতঠভূমে_সেখানে তাঁরা নিতান্তই রোমাণ্টিক 
কাব্যের নায়ক-নায়িকা, মানব-মানবাী। আরও পরে, 
অষ্টাদশ শতাব্দতে কাঁব ভারতচন্দ্রের হাতে পড়ে 
হর-পার্বতার অবদ্থা আরও কাহিল! 'অন্নদামঙ্গলে’ 
শিব ও পার্বতী নিতান্ত আমাদের ছা-পোষা হা-ঘরে 
ঘরের বর-বউ! 'বিবাহ-বাসরে বরণের সময় যে 
শিবের লাজবস্ত্র-বাঘছাল খুলে পড়ে, মেনকাদি পোঁর- 
ললনার দল যাঁকে দিগন্বর অবস্থায় দেখে সলঙ্জে 
ছুটে পালান সে {শব আমাদের অতি-পাঁরচিত ব্যোম 
ভোলানাথ ! অবশ্য শিব-পার্বতাীর এ বিবর্তন ঘটেছে 
অনেক পরে_ আমাদের আলোচ্য যুগের অনেক পরে ; 
তা হোক, আমাদের মল বন্তব্য : কবি ও পঢরাণকার- 
দের হাতে পড়ে দেবদেবাদের যুগে যুগে রূপান্তর 
ঘটেছে এবং আসমুদ্র-হিমাচল তা মেনে 'নয়েছে। 

ভাক্কর্ষে'র ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়ানি। মন্দ্রা- 
আসন-বাহন-ভঙ্গ ইত্যাদি বাহ্যকরুপে সামান্য 
আণ্টালিক পারিবর্তন ঘটলেও কোন দেবদে্কীর চার- 
ত্রিক রুপান্তর ঘটোন। যদ বলেন, তার হেতু : ভাস্কর- 
দলের কোনও উপায় ছিল না, তাঁরা শিল্প-শাস্ব্রীয় 
নির্দেশের বাহিরে যাবার অনুমোদন পাননি_তাহলে 
বলব, ওটা কিন্তু আমাদের উপস্থাপত মোঁলপ্লশ্নের 
ঠিক প্রত্যুত্তর হল না। আমাদের মুল প্রশ্নটা হচ্ছে : 
ভারতভুখণ্ডের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে অর্বাস্থত পর- 
দ্পরের প্রভাবমডন্ড কবির দল যখন স্বক'য় চিন্তায় 
দেবদেবাঁর নানান কাঁহনণ রচনা করতে পারলেন, 
স্বগ* থেকে মর্তেযে নামিয়ে এনে তাঁদের মানবিক স:খ- 
দুঃখের ভাগদার করতে পারলেন-তাদের কাঁদালেন, 
হাসালেন, ভালোবাসালেন, তখন প্রাগ্‌জ্যোতষপ্‌ুর 
থেকে দ্বারকা, তক্ষশীলা থেকে রামেশ্বরের কোন 
ভাস্কর্য-শিল্পগুর কেন সহস্রানব্দকালের ভিতর এ 
জাতীয় পাঁরকল্পনা একবারও অনুমোদন করতে 
পারলেন না? কেন ?-কেন ? শতাব্দীর পর শতাব্দী 
কেন গড়বার নির্দেশ 'দয়ে গেলেন-সদর্যের ব:ট- 
জুতো, অগ্নির শ্মশ্রন, কুবেরের স্ফাতোদর, আর 
গণেশের গজমু-ড ? আমার আঁভযোগ সেই শিল্প- 
গঢরদের বিরুদ্ধে যাঁরা আণ্টালিক শৈলীর মলসত্র- 
গড়ল রচনা বরেছেন, 'বাভন্ন স্কুল-কে জন্ম 
Iদয়েছেন। 

স্বাকার্য_চারত্রিক বা আঞ্গিক পরিবর্তন 
অননমোদন না করলেও দেবদেবীর এঁ মানকাীঁকরণের 


কারুতীর্থ" কালঙ্গ 


প্রবণতা-কবি, নাট্যকার বা লোক-সংস্কীতির মাধ্যমে 
যা জনগানসে স্থান পাচ্ছে সে সম্বন্ধে ভাস্করদল 
উদাসীন ছিলেন না। কোন কোন 'বরল ক্ষেত্রে 


ঘরোয়া শিব-পার্ব'তাীর গাহস্থ্যাচন্র। শিব এখানে 
দেবাদিদেব নন, ভিক্ষুক । তাঁর ভিক্ষার ঝোলাট 


দেবতাদের মানাবক পাঁরবেশে আরোপ করেছেন 
ভাস্করেরা। এদিক থেকে আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ যে 
উদাহরণটির কথা মনে পড়ছে তা তামিলনাড়ুর 
মাঁনাক্ষীমান্দরে একটি অর্ধেোৎ্কীর্ণ প্যানেল 
নারায়ণ শিব ও পার্বতীর বিবাহ দচ্ছেন। পার্বতার 
মুখে লববধুর সলজ্জ কুণ্ঠা, তাঁর মোদনানিবদ্ধ- 
দৃণ্টিতে তৃপ্তি ও আনন্দের আভাস অনবদ্য ; সব 
চেয়ে সদন্দর সম্প্রদানরত 'নারায়ণের ভাব। তিনি 
পার্বতীর এঁ কুণ্ঠাজাড়ত হৃদয়াবেগট;কু সকোতুকে 
উপভোগ করছেন। শিব-পার্বতাীঁর 'বিবাহদ্‌শ্য 
ভারতের অগণিত মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায় ; 
কালঞ্গেও আছে-যেমন পরশ্ঢরামেশ্বরে-কিন্তু 
অন্য কোথাও এই নাটকায় ভাবব্যঞ্জনা আমার নজরে 
পড়োন। 
প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর একটি কথা 
বাঁল। আমার মনে হয় ভারতীয় ভাস্কর এ বিষয়ে 
যতটা স'নাতন পন্থা, ভারতীয় চিত্রশিল্পী বোধকাঁর 
কোন যুগেই তা ছিলেন না। চিত্রগুল দদর্ভাগ্য- 
বশতঃ কালের কবলে অন্তহৃত ; কিন্তু নানাসত্র 
থেকে এটা অন মান করা যায়। যেমন ধরুন_ 
শ্রীহ্ষের উত্তরানযাদচারতে'র অম্টাদশ সর্গের 
বিংশতি শ্লোকের বর্ণনাটি। কাঁব লিখলেন 
“মহারাজা নলের প্রমোদভবনে ছিল একটি বিশা- 
লায়তন প্রাচীরাচিন্র যার বিষয়বস্তু পদ্মসম্ভব (ব্রহ্মা)- 
এর রমর্ণীরমণ!’ ঠিক তার পরের শ্লোকেই কাঁব 
বর্ণনা 'দচ্ছেন_“বপরণীত প্রাচীরে অপর একটি চিত্রে 
দেখা যায় ইন্দ্র কর্তক গোঁতমপত্বী অহল্যার সতাত্ব- 
হরণ।’ কব নিজেই ব্যাখ্যা করছেন_এ দুটি চিত্রের 
ওঁ স্থানে উপা্থাতির হেতু : ‘কামোদ্দাপনার্থং'! 
আরও গভীরে প্রবেশ করলে, আমরা আন্দাজ করতে 
পাঁর রাজা নল তাঁর প্রমোদভবনে ব্যভিচারে রত 
চাননি, এমন কি দেবদেবীর স্বাভাবিক রমণদশশ্যও 
নয়_তাঁর পাপকার্যের সমর্থনে দেবদেবীর ব্যাভ- 
চার দৃশ্যই ওখানে বাঞ্ছনীয় মনে করোঁছলেন! সে 
যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীতেও দেখছ সেই ধারাটি 
অব্যাহত। রাজা রাবিবর্মা 'বশ্বামিত্রের তপোভঙষ্গ 
থেকে অহল্যার সতাত্বহরণকে তাঁর চিত্রশিল্পের উপ- 
জ’ব্য করতে পেরেছেন। আমাদের কালিঘাটের পটেও 
দেখছ (চিন্-5-5) ভারতচন্দ্রের পাঁরকল্পনায় 


কলঙ্গ-ভাস্কর্যের মোঁল-পারচয় 


জানতে দেহভার ন্যস্ত করে পথপ্রান্তে শায়িতা। 
এমন দৃশ্য ভারতীয় ভাস্ক্যেঁশধু কালষ্গে 


চিত্-5.5 কালাঘাটের পটে 
ভিক্ষুকর্পে হর-পার্বতী। 


গর্ভগ্‌হে মলবিগ্রহাঁট ছাড়াও কাঁলঙগমান্দরে 
কয়েকাঁট নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ বিশেষ দেবদেকাীর 


‘সংরক্ষিত আসন'। মলমান্দরে সম্ম্খাঁদকে 
(সচরাচর পঢ্বদিকে) তো প্রবেশদ্বার ; বাঁক তন- 
দিকের রাহাপাগের কেন্দ্রীয় অবস্থানে তনজন 
পা্বদেবতার আসন। প্রবেশদ্বারের বিপরাতে, 
অর্থাৎ পশ্চিমে কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণদিকে গণেশ এবং 
উত্তরদিকে পার্বতী। এ অঁ অবস্থানে কালিঙ্ন- 
মন্দিরে ভগ্ন-অবস্থায় কোনও মহার্ত দেখলে বুঝবেন 
তারা অনিবার্যভাবে কার্ত্তিক, গণেশ ও পার্বতণী। 
সমতারক্ষা বা. “সমেট্রি'র খাতিরে মনে হতে পারে যে, 
শিবালঙ্গের বিপরীতে, পিছনে অর্থাৎ পশ্চিম- 
কুলমঙ্গতে যাঁদ পার্বতাীর আসন পাতা হত, তাহলে 
দ:ই-ছেলে কার্ত্তিক ও গণেশ দিব্য দু-পাশে থাকতে 
পারতেন। 'ঁকন্তু তা হবার যো নেই ! কারণ দেকী- 
মর্ত কেন্দ্রীয় গভগ্‌হাস্থিত শবালঙ্গের বামে 
(উত্তরে) থাকতে বাধ্য ! 

এবার বিভিন্ন দেবমুাত'র গঠনবৈচিত্রযের শবষয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। 'কন্তু তার পূর্বে 
দুটি কথা বলে রাখি। প্রথম কথা : মুা্ত' আলো- 
চনা প্রসঞ্গে আমি যখন বাগ বা দাক্ষণ বলব, তখন 
বুঝতে হবে ম্নঁতর বাম বা দাক্ষণ, দর্শকের নয়। 
দ্বিতীয় কথা : আয়নধগ্ডলের বর্ণ নাকালে আম 
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প্রাতাঁট ক্ষেত্রে শুরু করব বামাঁদকের উধর্বতম হস্ত 
থেকে দাঁক্ষণাবর্তে বা ক্লকওয়াইজ’ পদ্ধাততে। 
যেমন ধরন, ষড়ভুজ মন্্তর থেকে আয়ধগনলৈর 
নাম উাঁল্লাখত হবে এই পৰ্যায়ে : বাম-উধর্ব, বাম- 
মধ্যম, বাম-নিল্ন, দাক্ষণ-নিল্ন, দাক্ষণ-মধ্যম, দাক্ষণ- 
উধৰ্ব। 


ক ॥ গণেশ : গণেশের দট রত । 
প্রথমাট বাহনহান, দ্বিতীয়টি বাহনযুক্ত। প্রথম 
পারকল্পনায় গণেশ সচরাচর উপবিষ্ট । চতুর্ভুজ, 
সর্প-যন্ঞোপবাঁতধারী। তাঁর আসন প্রস্ফুটিত 
পদ্মের উপর। আয়ন্ধ যথাক্রমে : উদ্যতকুঠার, 
লন্ড্‌কভাণ্ড, জপমালা এবং কন্দমনল } মাথায় জটা- 
মুট্‌ক লাই। এক্ষেত্রে গণেশের বামপদ পদ্মাসনের 
ভাঙ্গতে ভাঁজ করা, পায়ের পাতা দেখা যাবে। ডান- 
পায়ের হাঁট; উপরে তোলা, পায়ের তাল: ভূমিস্পর্শ 
করেছে। সচরাচর শুণ্ড বামাবর্ত অর্থাৎ বামদিকে 
পাক খায়। ক্কাচং কখনো দ'ক্ষণাবর্তে লচ্ড্‌ক-ভাণ্ডের 


চিত_5.6 উপবিষ্ট, মুষিকহণন গণেশ (েশাশরেশ্বর)। 
দিকে প্রসারিত। গণেশের ধ্যান যাই হোক, আমা- 
দের কল্পনায় গদিয়াল সিদ্ধিদাতা গণেশের ব্যঞ্জনা 
এ মন্ততে বেশ পরিস্ফুট। শিশরেন্বর মন্দিরের 
একটি গণেশমনার্ত এখানে দেওয়া গেল (চিত্র 5-6) । 
এই জাতের অর্থাৎ বাহনহান গণেশ স্থাণক বা 
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দণ্ডায়মান অবস্থাতেও গড়া হয়। যেমন চিত্_5:7। 
এক্ষেত্রে গণেশ দণ্ডায়মান এবং তাঁর বাহন অন:- 
পস্থিত ; কিন্তু আয়ধগলে একই পৰ্যায়ে 
সাজানো। গঢণ্ডাগ্রভাগ এক্ষেত্রেও বামাবর্তে। 

দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায় গণেশ স-ম্ষিক। 
আয়নধগ্‌লির বন্যাস : লজ্ডক-থালিকা, ভূমিল্পর্শ- 
কুঠার, জপমালা ও খণ্ডিত দন্তাগ্রভাগ। এই শ্রেণীর 
গণেশের সর্বশ্রেণ্ড উদাহরণ 'লঙ্গরাজের পার্ম্ব'- 
দেবতা (fচত্র-5-8)। লক্ষ্য করা যাবে এবার মনষক 
উপস্থিত, শহণ্ডাট দাক্ষণাবর্তে লজ্ডুক-থালিকার দিকে 
প্রসারত। কুঠারাট উদ্যত নয়, ভূমিস্পর্শ করেছে। 
কণ্ঠে সর্প-বন্ঞোপবাঁত এবং মাথায় জটামডকুট। 
ক্ষেত্রবশেষে এই জাতের গণেশের হাতে কখনো 
কখনো মলক বা লেখনাীও দেখা যায়। 


চিত_5.7 স্থাণক গণেশ । 


খ॥ কাৰ্ত্তিকেয় : পণ্টোপাসনার অন্যতম দেবতা 
কা্ত্তিকেয়র পুজা ভারতবর্ষে আঁত আদিম যুগ 
থেকে প্রচালত। . সম্ভবত গণপাঁতর পূজার পর্ব- 
যুগ থেকে। বৃহৎসংহিতায় 'দ্বিভুজ বালক কা্ত্ত- 
কেয়র উল্লেখ আছে ; “ঁবফ্ণধর্মোত্তরে’ কুমার 


কারতীর্থ কাঁলঙ্গ 


কারত্তকেয্ ষড়াননরুপে বার্ণত। স্কন্দ, কুমার 
বিশাখা, ষড়ানন, মহাসেন, গহ, শুভ্রমন্য ইত্যাদি 
নামেও তান পাঁরাচত। গরনপ্তযুনগের বহু মুদ্রায় 
কালিদাসকণীর্তত 'কুমার'-এর মহার্ত উৎকাীর্ণ। 


ঘণ্টা, বৈজয়ন্তাী-পতাকা, বর্শা ইত্যাদি। অংশ- 


'"[চিত্র5:8 স্থাণক গণেশ (লঙ্ারাজ পা্ব'দেবতা)। 


তত্্ববষয়ক গ্রন্থাদিতে কার্ত্িকেয়কে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, 
ষড়ভুজ- এমনকি বা রূপে ho 
হয়েছে।' তান দেবসেনাপাত এবং গণেশের অনঃ 
- পাঁণ্ডতদের চোখে কাঁলঙ্গ-ভাস্কর্যে কার্ক্িকেয় 
মুা্তর আটাঁট- শ্রেণীবিভাগ, কিন্তু ‘সাধারণভাবে 
বলতে পারি, কলিশগ-ভাস্কর তাঁর ধ্যানে রত্তকেয়র 


কলিশ্গ-ভাস্কযে'র মোঁল-পাঁরচয় 


দুটি রুপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের সহজ শ্রেণী: 
বিন্যাস কুক্ষনট-শোভিত এবং কুর্ষু্টাবহীন।' কাঁলঞ্গে 
সচরাচর তানি দ্বিভুজ ৷ বর্শা বা বল্লম তাঁর অনিবার্য 
কুক্ষটবিহীন-যেমন দেখাঁছ ভরতেশ্বর, পরশঢ় 
রামেশ্বর, শিশির়েশ্বরে। তাতে গঢপ্তাশলে্পের প্রভাব 
লক্ষণীয়! কাঁলঙ্গে শেষ গঢপ্তযুগ থেকে নবম 
শতাব্দী পর্যন্ত এই রাণীঁতে সচরাচর দেখা যায়। তার 
দশম শতাব্দী থেকে। আমরা এখানে দ:়াট কার্ত্তিকের় 


চত্র5-9 স্থাণক কাৰ্ক্তিকেয় উেত্তরেশ্বর)। 


মনার্ত সংযোজন করোছ। প্রথমটি (চত্র-5-9) 
উত্তরেশ্বর-দেউল থেকে স্থাণক মা্ত, আভঙ্গাঠাম। 
এই ম্তিটির স্টাইলের সঙ্গে কার্লে চৈত্যের দ্বার- 
পাল মনার্তর এমন সাদ্‌শ্য কী-করে হল জান না! 
দ্বিতীয় মূ্তাট (চত্র9:10) পরশুরামেশ্বরে বসে 
এ’কোঁছ। সিংহাসনে আরচঢ় দ্বিভুজমার্ত । লক্ষ্য করে 
দেখনন, ম্তর বাঁ-হাতে বল্পম থাকায় সমভঙ্গ- 
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মহার্তর বামদিক ভারা হয়ে গেছে ; এ-জন্য শিল্পী 
ময়ন্ুরের বিকচকলাপে ভারসাম্য রচনা করেছেন। 


গ ॥ পার্বতী : কলগ্গের শিবমান্দিরে পার্বতী 
আববাশ্যকভাবে উত্তর পাশ্বদেবাী। দ্থাণকমুর্তি- 
সচরাচর আভঙ্গঠামে ; ক্কচিং কখনও সমভণ্গঠামেও। 
বিশেষজ্ঞরা পার্বতাঁমনর্তকে দ-ভাগে ভাগ করেছেন। 
প্রথম পর্যায়ে_-পরশডরামেশ্বর, বৈতাল, স্বর্ণজালে- 
শ্বর প্রভৃতি মন্দিরে মায়ের হাতে কেতকা প্ঢল্প ; 
দ্বিতীয় পর্যায়ে-কেদারেশ্বর, রাজারাণী, লিঙ্গরাজ 
প্রভৃতিতে তাঁর হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম। চতুর্ভুজা 
মায়ের আয়নধগলে : কেতকাঁ/পদ্ম, সনধাভান্ড, বরদা 
এবং জপমালা। কাঁলগ্গে যাবতায় পার্বতাীমুর্তর 
মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ম্‌া্তট আছে লিঙ্গরাজের 


চিন্-5.10 উপাবষ্ট কাঁত্তকেয় পেরশুরামেশ্বর)। 


উত্তর রাহাপাগের কেন্দরস্থলে (চিত্_5:11)। মায়ের 
হাতই ভেঙ্গে গেছে। এ'র নাম নিশা- 
পার্বতী। কেন এই অদ্ভুত নাম তার কোনও কারণ 
করতে পাঁরান। একবার আমি যখন উড়িষ্যা 
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পরিক্মাতে যাই তখন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীইন্দ 
দুগার আমার সং্গে ছলেন। তি সারাটা অপরাহ্ন- 
কাল নিশ্য-পার্ব'তাীঁর একটি ছাঁব এ'কোঁছলেন। বারে 
বারে তাগাদা দিয়েও তাঁকে ওঠাতে পাঁরান। সু্যণ- 
লোক অপসৃত হলে বাধ্য হয়ে কাগজপত্র গঢটয়ে 
নিয়ে বলোঁছলেন, ‘ধরতে পারলদুম না।' 

কোঁত্‌হলা হয়ে প্রশ্ন কারক’? 

অপ্রস্তৃতের হাসি হেসে উনি বলেঁছলেন, “মায়ের 
মুখের হাসা ৷” 

এঁ বচিত্ৰ হাসিটির কথা বাদ দলে, আরও 
দ:নট জিনিস আমাদের মুগ্ধ ও কোঁত্‌হল' করোছল। 
প্রথম কথা, মায়ের এক পায়ে মল আছে, দড পায়ে নয়। 
কেন? এমন এক পায়ে ‘মল'-পরা৷ কোনও নারাী- 
মুর্তি তো কখনও দোঁখাঁন। দ্বিতীয়তঃ, মায়ের 
বামে প্রকাণ্ড একটি ম্‌ণাল দণ্ড ও প্রস্ফডটিত পদ্ম। 
দুদিকে নেই কেন? দাক্ষণে পদ্ম না থাকায় শশিল্পণী 
মায়ের দক্ষিণ চরণপ্রান্তে সিংহমুার্ত কে ‘একসোঁণ্টরক’ 
করে খোদাই করেছেন, সাম্‌হেক ভারসাম্যের 
খাতিরে । এঁ পদ্মাদণ্ডাটি অজ্রন্তার অবলোকিতেশ্বর 
পদ্মপানি থেকে চাঁনখণ্ডের 'ক্রোয়াংইন্‌’ মার্তকে 
স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। এখানে কেমন করে এল এ 
পাঁরকল্পনা ? 

কলকাতায় ফিরে এসে দ:-একজন পাণ্ডতকে 
প্রশ্ন করেছিলাম এ এক-পায়ে ‘মল’ থাকার ব্যঞ্জনাঁট 
কাঁ ; এবং নিশাপার্বতী মুর্ত'র কথা তাঁরা জানেন 
কিনা। কোনও সদুত্তর পাইাঁন। বেশ কয়েকবছর 
পরে লিশ্ারাজের এক বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাকে একাঁট 
ব্যাখ্যা 'দিয়োছলেন। যদ্‌শ্রবতম্‌ সেটি নিবেদন 
কাঁর : দেখ্‌নন আপনাদের মনে ধরে কনা : 

একবার মহাদেব নাকি ধ্যানে বসেন ; দার্ঘ 
সময় আঁতবাঁহিত হওয়ার পরেও যখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ 
হল না: তখন দেবকুল সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। অথচ 
শিবের ধ্যানভঙ্গ করার সাহস কারও নেই অনঙ্গ- 
দেবের ভস্ম হয়ে যাবার পরের ঘটনা এটি । ফলে 
উর্বশাী-মেনকা-রচ্ভা প্রভাত কোনও ন;ত্যপ্টয়সণীই 
আর এাঁগয়ে আসে না। তখন পার্বতী স্বয়ং সে 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গভীর পঢার্ণমারাত্রে তান 
ধ্যানস্থ মহাদেবের সম্মুখে নৃত্যারম্ভ করেন। *শবের 
ধ্যান ভাঙে ; চোখ চেয়েই পার্বতাীঁকে দেখে ‘তান 
খংশিয়াল হয়ে ওঠেন। তৃতীয় নয়নের অগ্ন নয়, 
অপর দুটি নয়নেই ফুটে ওঠে প্রেমের প্রা্তচ্ছাব। 

নত্যরতা এই পার্বতীর নাম _নিশা- 

পার্বতী: শিল্পা প্রচালত অলঙ্কারশাস্রকে (উভয়- 


কারুতীঁর্থ কাঁলঙ্গ 


তে! 
রের মস্তক 
র। দ্বিতীয় পর্যায়ে_তারা 


অন্যত্রও ইনি মন্দিরের নানান অংশে উপস্থিত। 
দুটি ধ্যানম্‌র্ত লক্ষ্য করা যায়, 
মাহষের, দেহ মানু 


মাহ: 
ত 


ৰ 


অর্থে) অদ্বাঁকাম করে মায়ের এক পায়ে এক৷ 
বোঝাতে-ইনি নত্যরতা হওয়া 
ভূও নতকাী নন। ভুল করে ‘ভেনাস’ ভেব না, 


মল পারয়েছেন। 
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১ দেহ 


ষের 
মন্দ্ষ্যাকীত মুণ্ড 


র মুণ্ড 


কাঁততি মাহযদেহ থেকে 


সংখ্যায় অল্প_মাঁ 


ও শিশিরেশ্বর 
মহিষম্দিনী। মহিষের ; 


চিত্-5-11 িশাপাৰ্বতাঁ (লিঙ্গরাজ, উত্তর পা্বদেবতা)। 
ঘ ৷ মাঁহষম্দিন! 
মন্দিরে পার্ম্বদেবতা হিসারে আছেন 
কাঁলঙ্গ-ভাস্ক্যে'র মোঁল-পরিচয় 


বেত 


আঁতভঙ্গ মুছনায়। মায়ের আট হাত। ভু: র 
রোধকারি শ্রেষ্ঠ .উদাহরণাট আছে বৈতালে। আয়নধ- 
নিচয় 1: " ঢালিকা, কামক, সর্প, অসনরমনণ্ডে- 
স্থাঁপত ; শায়ক: বল্পম (অসনরবক্ষে প্রোথিত), বজ্র ও 
কৃপাণ। সিংহ আবাশ্যকভাবে উপস্থিত। ব্যন্তিগত 
রুচির মল্যায়নে বলতে পার, সারা কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ 


মাহষমা্দ নাীমন্ত টি দেখেছ খিচিঙ-এ মুল মন্দিরের 
উত্তর-পাশ্বদেবা হিসাবে। কুলুw্গিতে থাকলেও 


সোট অর্ধোৎকাঁর্ণ (অল্‌টো-রিলিভো) নয় ; একে- 
বারে ‘্র-স্ট্যাণ্ভং'। 


ঙ 1 হরপার্বতাী : একট ব্যাতক্রমের কথা বাদ 
দিলে বলা যায় ভুবনেশ্বরে দু-জাতের হরপার্বতা 
মনর্তি নজরে পড়ে। প্রথম শৈলাঁতে হর ও পার্বতী 
পথগাসনে উপবিষ্ট । তাঁদের বাহনদ্বয়_ষণ্ড ও সিংহ 
আসনের তলে উপস্থিত। শিব চতুরভুজ্র। উপর 
দিকের দুটি হাতে ত্রিশনুল ও জপমালা ; নিচের হাত 
দুটির সংস্থাপনে শিল্পাচার্য কলিশগ-ভাস্করকে 
স্বাধীনতা দিয়েছেন দেখাছ। কোথাও সেদুট হাতে 
শিব বাঁণা বাজাচ্ছেন, কোথাও মাতৃমনার্তকে আলিঙ্ন- 
পাশে আবদ্ধ করেছেন। পার্বতাীঁর দুটি হাতের 
ব্যপ্জনাতেও নানান বৈচিত্য। একটি বিশেষ হর- 
পার্বতী ম্নার্ততে মায়ের হাত দু্ট সিনাতর ভাঙ্গতে 
জড়াজড় করা। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পার্বতী শিবের বাম- 
জানর উপর উপবিষ্ট । তাঁর বাম হস্তে একটি দর্পণ, 
দক্ষিণহস্ত শিবকে বেষ্টন করে। শিবের আয়নুধ, 
এক্ষেত্রে : ত্ৰিশুল, জপমালা ; জনন মন্ত্র বাম 
স্তন এবং বরদা। : 


ব্যতিক্রম মনতণট আছে মেঘেশ্বর মন্দিরে, প্রায় 
ভ'লদশায়। সেখানে শিবের তনাঁট মুখ দেখা যায়, 
এলফাণ্টা-গুহার সুবিখ্যাত ব্ৰমদ্তির পাঁরকল্পনায় ৷ 
[57 ক 

খাচঙ-এ হর-পার্বতী ম্নার্ততে একা নতন 
চিন্তাধারা বিবার্তত হয়েছিল, যেকথা: খিঁচিঙ অধ্যায়ে 
আলোচনা করা যাবে। 


চ ! লাকুলশ : পাশুপত-ৰ্মের প্রবন্তা লাকু- 
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লাশের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। তান 
প্রায়শই চতুৰ্ভুজ, কখনও বজ্ঞাসনে কখনও বা 
প্রলম্বিতপদ। বোদ্ধধর্মে'র সঙ্গে তাঁর বিরোধ সত্ত্বেও 
তাঁকে মাঝে মাঝে ধর্মচক্র-প্রবর্ধনমনুদ্রায় দেখতে 
পাওয়া যায় ; এবং সাধারণ যাত্রী তাঁকে বুদ্ধমনার্ত 
বলেই মেনে নেয়। লাকুলাশের কোন কোনও মনর্ত'র 
নিচে পাশুপতধর্মের পরবর্তী“ যুগাচার্যদের মযার্ত 
খোদিত। 


ছ ৷ দিকপাল : মন্দিরের তিনাট প্রধান কুল 
চ্গিতে যেমন তন দেবদেবীর আসন স:নিদিল্ট 
তেমনি মান্দিরের চার-দুকুনে আটকোণায় আটজন 
দিকপালের আসন চিহ্নিত । তাঁদের আয়ন্ধ, বাহন 
এবং অবস্থান কোথায় হবে তা অগ্নিপুরাণে “দিক- 
পাঁতযাগো’ নামক ষটপণ্ডাশ অধ্যায়ে বার্ণত হয়েছে। 
একেবারে প্রথম্‌ পর্যায়ের কাঁলঙ্গ-দেউলে কিছু হের- 
ফের থাকলেও পরবর্তী যুগে প্রাতাট দিকপালের 
সুচিহ্নত আসন । তারা হলেন যথাক্রমে : 

উত্তরে_কুবের ; 

উত্তর-পূর্বে-ঈশাণ ন 

পর্বে ইন্দ্র ; 

দাক্ষণ-পূর্বে-আঁগ্ন ; 

দক্ষিণেঁযয ; 

দাক্ষণ-পশ্চিমে-নৈথচত ; 

পশ্চিমে_বরুণ ; 

উত্তর-পাঁশ্চমে--বায়নর । 

কলষ্গ ল্রমণকালে আপনারা যাতে ম্‌্তি- 
গলকে সহজে সনান্ত করতে পারেন তাই দুটি 
সহজ পদ্ধতি {লিপিবদ্ধ কার । একটা তাত্বিক, একটা 
যান্মিক। তাডবক পদ্ধাত হচ্ছে মন্তগলিকে 
এভাবে সনান্ত করতে হবে: 

(1) কুবের স্ফাীঁতোদর, তাঁর সম্মুখে ধনভাণ্ড, 
কখনওবা পশ্চাতপটে কল্পতরু। 

'9) ঈশাণ হচ্ছেন শিব, ফলে ব্রিশল 'ও তৃতীয় 
নেত্ৰ পাবেন। 

(3) হস্তধূত বজ্ঞ নজরে না পড়লেও ইন্দরকে 
চেনা যাবে তাঁর বাহন দেখে : এরাবং। 

(4%) অগ্নি শ্মশ্রবমণ্ডিত, তাঁর বাহন মেষ ; তাঁর 


পশ্চাতে সচরাচর অগ্নিশিখা। 


(5) যম--মহিষবাহন, দণ্ডধারী। 
(6) নৈখত-তাঁর এক হস্তে কাঁ্তত মন্য্ষ্য- 
মুণ্ড, এবং তাঁর পদতলে শায়িত একটি মানু ৷ 


কার তীর্থ কাঁলঙ্গ 


(7) বরণের হাতে পাশ ; তান মকরের দিতে 


আরড়। 
(8) বায়নুর হাতে পতাকা ; তাঁর বাহন হারণ 
অথবা শশক। 


ব্ৰাহ্মণ্যধ্মের বিজয়ের প্রতীক। আবার কেউ বলেন, 
এ মহার্ত আমদানী করেছেন কেশরণী বংশ। 'সংহাঁট 
কেশরা বংশের প্রতীক। এ-ছাড়া মন্দির-চুড়ায় দু- 
জাতের সংহমনার্ত দেখা যায়। কখনও সিংহ একটি- 


যান্ব্রিক পদ্ধাতাট আরও সরল : পকেট থেকে 
কম্পাস বার করে দেখে নিন মনর্তাট মন্দিরের কোন 
কোণে অবস্থিত! তাত্বিক পদ্ধাততে “পার্সোনাল 
এরর' হবার আশঙ্কা, যান্ত্রিক পদ্ধাত : অমোঘ! 

এ-ছাড়াও কলিঙ্গে অনেক অনেক দেবদেবীর 
মহার্ত আছে। নটরাজ, স’্তমাতৃকা, বরাহ, নৃসিংহ, 
অর্ধ'নারাশ্বর, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি । সকলের 
কথা লিখতে হলে এ মহাভারত শেষ হবে না। 


2. কল্পমচার্ত : 

অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগদম্পাত ইত্যাদি 
কল্পম্্তর কথা এখানে আলোচনা না করলেও 
চলবে, কারণ তারা _ স্থানকাল নাঁ্বশেষে ভারত- 
শিল্পের সদপারচিত সম্পদ। আমরা এখানে 
“বশেষ কয়েকজাতের কল্পমনা্তর কথা জেনে নেব, 
যা কলিঙ্া-ভাস্কর্যের নিজস্ব অবদান। কোন কোন 
ক্ষেত্রে মণ্দির-স্থাপত্যে তাদের আসনও সুনি্দিল্ট। 


ক! ব্যাল বা বিরাল : কালশ্গ-ভাস্করের এ-এক 
অনবদ্য অবদান। কমলাকান্ত এবং প্রসন্ন গোয়া- 
লিন'র স্নেহধন্য আমাদের চিরপরিচিত চতুল্পদের 
সণ্গে এর নাম স্াদ্‌শ্য থাকলেও আকৃতিগত পার্থক্য 
প্রচনুর। তাই আমরা বিড়ালে 'ডু-র পারবর্তে 'র' 
দিয়ে, এ জাবটিকে উল্লেখ করব। এই “বিরালের' মুখ 
হাতীর মত হতে পারে_তখন তিন গজ-ব্যাল বা 
গজ-বিরাল ; আবার রাক্ষস বা সিংহের মতও হতে 
পারে, তখন তিনি সিংহ-বিরাল। সচরাচর এর পদ- 
তলে দেখা যাবে পদদলিত কোন হতভাগ্য মানুষ 
অথবা একট হস্তী। এ'র ব্যঞ্জনা হচ্ছে_বাঁরত্ব ! 
এবদ্বিধ বার বরালের সাক্ষাৎ বাস্তব জগতে না 
পেলেও উড়িষ্যার মন্দিরে আপনি বারে বারে পাবেন। 
তাই এর সঙ্গে পাঁরাচিত হয়ে থাকা ভালো (চিত্র 
5.12) 


খ ॥ গজ-পিংহ : শায়িত হস্তীর উপর সিংহ- 
মন্ত একট বাঁচত্র পারকল্পনা। তার শ্রেষ্ঠ উদা- 
হরণ কোনাকে'র পঢবদ্বারে, বস্তুত প্রবেশমুখে। 
কারও কারও মতে এটি বোঁদ্ধধর্মের উপর 


7 


মাত্র থাবা উচ করে রেখেছে। তাকে পাণ্ডারা 
ডউড়গজ-সিংহ’ নামে পরিচয় কাঁরয়ে দিলেন। 


চচিত্ৰ-5.12 সংহ-বিরাল। 


দ্বিতীয় জাতের সিংহ দুটি থাবাই শূন্যে তুলে যেন 
সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ; তার নাম 
‘ঝাম্পান-সিংহ"। সোঁট বিমানের বাড় অংশের শেষ- 
প্রান্তে পূর্বাদকে ঝুকে থাকে। 


গ ॥৷ কাঁতিমিখি : এ অলঙকরণাট বহুল প্রচ- 
লিত। ব্যাদিত-বদন 'সংহের মুখ থেকে যেন মুক্তার 
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মনার্তর দু-পাশে যে দুন্ট মিথুন আছে তাদের মাথার 
উপরের প্যানেল দুটি লক্ষ্য করুন। দ:-পাশে দুটি 
পসিংহ-ব্যাল, তাদের পিঠে সওয়ার এবং পদতলে 
একাঁট পলায়নপর মান্য ; কিন্তু উল্লম্ফনরত 
সিংহের মুখ দিয়ে মুক্তা ঝরছে। কেন্দ্রীয় সিংহাঁটর 
মুখ দিয়েও অনুরুপ ম্ডন্তার শতনরাী। এই 
অলঙ্করণটিই কাঁতিমুখে। শিল্পী বলতে চান : 
রাজার কার্ত নাক এভাবেই ঝরে পড়ে। মুন্তেশ্বর 
দেউলেও অন:র্‌প একটি কাী্তম্‌খ দেখা যাচ্ছে। 


ঘ' !॥ মন্যষ্যকৌতুকী : নরদেহকে একাঁট 
অলঙকরণরুপে দেখার 'বচিত্র প্রবণতা কাঁলশু্গ-শিল্পীর 
এক বৈশিষ্ট্য। ৬ক্ষেত্ৰে নর বা নারাীমনার্ত'র মানাবক 


চিত্-5.13 বাল-কোঁতুকা (ে;ন্তেশ্বর)। 


আবেদন কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় না, তারা 
একটা কোঁতুকের উপাদান মাত্র। সে কৌতুক নানান 
জাতের হতে পারে। কখনও তা ভেল্‌াকর পর্যায়ে, 
কখনও আলিম্পনচাতুর্যের 'বিষয়বস্তু। প্রথমাটর 
উদাহরণ মনুন্তেশ্রর মণ্দিরের বাহর-প্রাচগরে একাঁট 
ভাক্কর্য। এখানে দতন্ট মাথা অথচ চারাট দেহ। 
প্রতিটি মাথাকে দড়নঁট ধড়ের সঙ্গে কল্পনা করে 
চারটি কোঁতুকমাণ্ডিত শিশমার্ত কল্পনা করা যায় 
(চত্5.13) । 

দ্বিতীয় জাতের মনদ্ষ্য কোঁতুকাীর একাট উদা- 
হরণ কোনা্ক* জ্গমোহনের পর্বদ্বার থেকে সঙ্কলন 
করা গেল। দ্বারের যে অংশটিকে ‘জ্যাম বলে 
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সেখানে পর পর কতকগ্ুলৈ আলিম্পনরেখা (চিত্র 


5.14)। তার 'ভতর D-চাহ্নত অলঙ্করণাট বার্ধ'ত 


চিত্-5.14 কোনার্ক পর্বদ্বারের জ্যাম’-অংশের নক্‌শা। 


আকারে এ'কে দেখানো হল (চত্র9:15)। বালকের 
দল লতা বেয়ে উঠছে ; কিন্তু তাদের মদখ্য আবেদন 
অলঙকরণের ; যেন প্রাতাঁট ডালে এক-একাঁট ফল 
ফুটেছে ' 


3. অলগকরণ-নক্‌শা : 

পদ্মলতা, শংখলতা, গোমডত্ররেখা ইত্যাদি প্রচ- 
{লিত আলিম্পনরণীতর নানা-চাতুর্যয স্বাভাবিকভাবেই 
কলিঙ্গ-দেউলে দ্‌ষ্ট হয়। প’ড়-দেউলের প'ড়মনণ্ড 
এবং ক্ষদ্রামলকম্‌াণ্ড দিয়েও মান্দির-প্রাচীরের শোভা- 
বর্ধন প্রয়াসের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষণীয়। 
যেখানেই মিথুন বা ভাস্কর্য আছে, সেখানেই তার 
চারপাশে নানান নক্‌শায় ‘ফ্রোমং’ করা হয়েছে। এ 
চাতুর্য সবজাতের ভারতীয় মান্দিরেই দুষ্ট হয়। 
আমরা এখানে কাঁলঙ্গরীীতর বিশেষ জাতের কয়েকাট 
নক্‌শার পাঁরচয় দেবার চেষ্টা করোঁছ। 


ক ৷৷ ফাঁদগ্রন্থী : ফতেপঢর-সারক্র সোলম 
চিস্তির দরগা বা দেওয়ান-ই-আমে, তাজে বা লাল্‌- 
কিললয় মার্বেলের উ্টপর জালিকাজ দেখে আমরা 
মুগ্ধ হই ; কিন্তু তার কয়েক শতাব্দসী পর্বে 
কাঁলঙ্গ-ভাস্কর জালিকাজে যে নিপনণতা দোখয়েছেন 


কারনতার্থ কাঁলঙ্গ 


তাও বিস্ময়কর। আরও বড় কথা এ-কাজ করা 
হয়েছে বাল-পাথরে, স্যাণ্ডস্টোনে-অর্থাৎ মার্বেলে 
নয়। বালি-পাথরের গ্রেনগুলি বড় দানার, তাতে 
স-ক্ষমকাঙ্গ তোল্য তুলনামূলকভাবে কাঁঠন ; কারণ 
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চিত্-5-15 কোনার্ক পূৰ্বদ্বারের ‘D’-চাহৃত 
নক্‌শায় মনদষ্য-কোঁতুকী ৷ 


আশঙ্কা সেখানে বোশ। কাঁলঙ্গে এই প'যরের 
জালিকাজের নাম ফাঁদগ্রল্থী। আমরা এখানে মুন্তে- 
শ্বর-দেউলের দঢ়্টি ফাঁদগ্রন্থীর স্কেচ যডুন্ত করে 
দিলাম। লক্ষ্য করে দেখুন, গণ্ডী-অংশের কারুকার্য 


কাঁলষ্গ-ভাস্কযে‘র মোল-পারচয় 


একট: মোটা ধরনের, কারণ 


ত 


তা দর্শকের দ্‌চ্টিপথে 


DENI 
rz, OHS’. 
- NNG Ee 
চিত্_5.17 বাড়-অংশের ফাঁদগ্রন্থী মেডন্তেম্বর)। 


যেখানে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আছে_সেখানে 
অনেক সকুক্ষযুধরনের কারুকৃতি। 


খ !॥ ভো : খিলানের উপরে লণ্টেল-অংশের 
কেন্দ্রীয় অবস্থানে গোলাকার একটি নক্‌শা ৷ 
ভারতীয় মান্দরে এর বহুল ব্যবহার। কলিঙ্া- 
স্থাপত্যে এর নাম : ভো। ‘ভো'-এর মাঝখানে যে 


lb) 


মহার্ত থাকে তার নামানুসারে ভো-এর নামকরণ করা 
হয়। যেমন নারায়ণ-ভো, সূর্য-ভো, গজলক্ষযী-ভো্, 
নটরাজ-ভো প্রভৃতি। মডুন্তেশ্রর দেউলে সম্মুখস্থ 
তোরণের কেন্দ্রীয় অবস্থানাট লক্ষ্য করে দেখ্‌ুন। 


গ ৷ রত্বহার : কখনো-কখনো সারি সারি মালার 
মতো রত্বহার সাজিয়ে কোনো স্থাপতোর অলশগ্করণ 
মাঝে মাঝে মুন্তার নলি। 


ঘ॥ পাঁড়মণ্ড : মন্দিরগাত্রে কোন ভাস্কর্যের 
উপর সারি সাঁর পাঁড়মডণ্ডি অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন পাীড়- 
দেউল-মস্তক খোদাই করা হয়। 


ঙ ॥ মকরমঢডুখ : লিণ্টেল, ছজ্জা বা কোনো জল- 
নিকাশ নালার বাইরের দিকে ঝকে-থাকা অংশে 
মকরম্খে বা কুম্ভীরম্‌খ অলঙ্করণ করা হয়। 
রোমক, বাইজেণ্টাইন বা বারোক-স্থাপত্যের গার- 
গয়েল’ অলগকরণটির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। 


4. নায়কা : 

কাঁলঞ্গ ও খাজ;রাহো শিল্পার বিরুদ্ধে 
একটি প্রচালত অভিযোগ এই যে, তাঁরা নবরসের 
সন্ধানে অঁভযান্রা করে প্রথম রসপানেই আত্মহারা 
হয়েছেন। আঅঁভযোগটা পঢুরোপ্‌র অদ্বাঁকার করা 
যায় না। আদিরসের প্রতি তাঁদের পক্ষপাতত্বটা 
অনস্বাকার্য ! ঙুঁরা যেন 'কছুতেই ভুলতে 
ey আ'দিকাঁব-সষ্ট প্রথম শ্লোকের শেষ 

[ 


শুধ তাই নয়, এই দুই শৈলীতে নরদেহ 
রুপায়ণের চেয়ে নারাঁদেহ রপায়ণের দিকেই 
শিল্পীর পক্ষপাতিত্ব দুষ্টকটু। গ্রীক ও রোমক 
যুগ থেকে রেনেসাঁ পর্যন্ত পাঁশ্চমখণ্ডের শিল্পীরা 
এ-জাতায় পক্ষপাতিত্ব মোটেই দেখানান। আদ 
মিলো’ বা ‘ক্‌নিডিয়ান-ভেনাস’ গড়েই ক্ষান্ত হয়ান, 
গড়েছে “ডস্‌কোবোলাস্‌* অথবা ‘লাকুন-গ্রপ’। 
নারীর সযডোঁল দেহচ্ছন্দ এবং পুরুষের পেশণমাণ্ডত 
পোঁরষ দ:দিকেই *ছল গ্রকাশল্পার দ্বিবিধ আকর্ষণ 
খুলেছে : ডেঁভড, ব্যাক্কাস. মোজেস্‌, বন্দ! প্রভূত । 
অথচ কোনাকের মনর্তিগ্ডলি থেকে দশটি শ্রেষ্ঠ 
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একক মুর্তি যদি কেউ বেছে নিতে চান দেখবেন 
{তিনি অন্তত আঢটাঁট নারামনার্ত বেছে নিয়েছেন। 
আন্জ্বে হ্যাঁ, নির্বাচনকারী রমণী হলেও! 

এই একক নারাম্‌্তগুলেকে বাভন্ন শাস্বকার 
বিভিন্ন নামে জঁভাহিত করেছেন : নায়কামু্তি, 
কন্যামনর্তি, সরসন্দরাী, প্রভূত। ভাব ও রসের 
বিচারে এদের শ্রেণীবিন্যাস চলতে পারে ; 'বিল্তু 
বেশ বোঝা যায় শিল্পীর মল উদ্দেশ্য নারীরুপের 
প্রতি অর্ঘ্যদান। এমনাক সন্তানক্লোড়ে জননাী- 
ম্নর্ততেও যেন শিল্পী গণেশজনন'র পরিবর্তে 
উর্বশাঁকে খ:জেছেন, মাদোনার বদলে ভেনাস-কে। 

নাঁরকামনার্তগডলের মাপজোখ, ভঙ্গিমা, রূপা- 
রোপ প্রভৃতি বিষয়ে শিল্পশাস্ত্রে নানান নির্দেশ 
আছে, 'ঁকন্তু তাদের শ্রেণীভুন্ত কোথাও করা হয়নি। 
অন্তত মনোমোহন গঞ্গোপাধ্যায় অথবা নৰ্মলচন্দ্র 
সংকলিত 'শিল্পশাস্নে এই জাতের শ্ৰেণীবিন্যাস 
আমার নজরে পড়োন। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীিদ্যা 
দেহিজার একটি গ্রল্থে কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
পাওয়া গেল : 

গত দশকে নাক একাট প্রাচীন ওড়িয়া শিল্প- 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থাটর নাম “শিল্প 
প্রকাশ’ ; লেখক জনৈক রামচন্দ্র কোঁলাচার-একজন 
কলিঙ্গ-স্থপতি--যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মশলা 
নদাঁতাঁরে বাস করতেন। তান তাঁর এক পর্ব 
সুরার রচিত ‘সোঁধিকগম’ নামক এক প্রাচীন পথ 
থেকে নাকি শিল্পশাস্ন্রের বিভিন্ন সত্র সঙ্কলন 
করেছেন। রামচন্দ্রের লেখা “শল্প-প্রকাশ’ সংস্কৃতে 
লেখা। এই পান্ডুলিপিটির আ'বিচ্কারক আতালস 
বনার (Alice Boner) এবং সদাশিব নাথ রথ। 
তাঁরা যৌথভাবে এটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন। 
সে গ্রন্থে ভূমিকায় বলা হয়েছে পান্ডুলিপির তিনটি 
প:খি গুঁরা পেয়েছেন _ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু ওড়িয়া 
লিপিতে। প্রথমটি পাওয়া গেছে পুরণতে, দ্বিতীয়টি 
অধ্গের “মঞ্জনষা’ জনপদে এবং তৃর্তীয়াটি অন্ম্রের 

৷ আ'ঁকচ্কারকের দাবী মুল পঞুথাঁট 

অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ দেবের সিংহাসন আরোহণের 
সময়ে (আঃ 107? গ্রীঃ) রাঁচত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে_যখন ওঁ *শল্পশাস্্ অন: 
সারে ওটড়িষ্যা বা অন্যে কোন মন্দির {নার্মত হত 
না_অর্থাৎ ওঁ শিল্পশাস্তের কোনও ব্যবহারিক 
প্রয়োগ ছল না_-তখন কেন যে তিন তনজন অন: 
বাদক তিন স্থানে বসে এ গ্রন্থের কাপ করে পথি 


কারৃতীর্থ কলিঙগ 


রচনা করেছেন তার কোন জবাবাদাহ আবিচ্কারকেরা 
{লাপবদ্ধ করে যানান। 

আমি মল প:ঁথি তো দেখইনি এমনাক বোনার- 
কৃত ইংরাজি অনুবাদাঁটও সংগ্রহ করতে পারিনি। 
কিন্তু শ্ৰীবিদ্যা দেহিজা দশ পন্ঠায় যে চুদ্বকসারাট 
তাঁর গ্রন্থশেষে পারশিষ্টে যোগ করেছেন সেটি 
পড়োছ। মল যখন দোখনি, তখন মতামত দেওয়া 
যায় না, তবে পঢরাতত্্ব-বিভাগ এ “শিল্প প্রকাশকে 
মোলিক গ্রন্থ বলে মেনে য়েছেন বলেও শ্ঢ়াননি। 

যাই হোক, সেই গ্রন্থে নায়কাদের একট শ্রেণী- 
বিভাগের চেষ্টা করা হয়েছে। নায়কা বা অলস- 
কন্যার মূর্ত গঠনের জন্য একটি ‘অলস-যন্ত্' চিত্র- 
সহকারে বিশ্লেষণও করা হয়েছে। 'চত্র ও বিশ্লেষণ- 
সতের নির্দেশ স্থানে স্থানে বোধগম্য নয় ; যেটুকু 
বোঝা যাচ্ছে-দেখা যায় তা কলিশগ-ভাক্কর্যের 
বাস্তবমুা্তর সণ্গে মেলে না। ফলে আমরা এ 
‘অলস-যন্ত্’ চিত্ৰটির বিস্তারিত আলোচনা করাঁছ 
না। অপরপক্ষে শিল্পপ্রকাশে নির্দোশত চোদ্দ 
প্রকারের নায়িকামূার্তর তালকাট এখানে সংযুন্ত 
করা গেল : 


1. তোরণ_নায়িকামনর্তর পশ্চাদপটে একাঁট 
তোরণদ্বার 
মুগ্ধাঁ-অপাপবিদ্ধা কিশোরীর মগ্ধর্‌প 

Hy মাঁনন- দায়তের প্রাত অভিমান করেছে 
দলমালকা--পঢষ্পমাল্য হাতে নায়িকা 
পদ্মগন্ধা--পদ্মফুল আঘ্বাণ করছে 
দৰ্পণা-দর্পণহস্তা 
ববন্যাস_আপন চিন্তায় বিভোর 
কেতকণীভরণা-কেতকাপঢষ্পে সজ্জতা 
মাতৃম্‌ার্ত-স্তনদায়িনী, অথবা 'শশবর 
সঙ্গে ক্লীড়ারতা 
* চামর-চামরহস্তা 
* গঢণ্ঠান-গঢণ্ঠনাবৃতা 
- সুকসারিকা-সুকসারাীর সঙ্গে 
* নংপরপাদিকা-নুপঢর পরিধান করছে 

15. ম্দলা--ঢোলক বাজাচ্ছে 

শ্ৰেণী-বিন্যাসাট আমাদের আদোঁ পছন্দ হয়ান। 
কতকগুলি অনুষঙ্গ ধরে এ শ্রেণী-বিন্যাসে কোন 
পারম্পর্য লহ! আমরা ত তাহ আমাদের 'ববেচনামত 


কলিশগ-ভাস্ক্যে'র মোল-পরিচয় 


a 
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4. অনযষংগ-ভিত্তিক (based on associa- 


2. ক্ৰিয়া-অনন্যণ্া : পন্ৰলোখকা, নৃত্যগাীতরতা। 
B. ভাব-ভিত্তিক (based on mood) : 


1. প্রিয়া-জাব : অলসকন্যা-মৃগ্ধা, মালনাী, 
প্রতাক্ষারতা, আশ্লেষশয়না ; 

2. মাতৃ-ভাব : সন্তানবংসলা, স্তনদায়নী। 

এইভাবে শ্রেণী-বিন্যাস করলে-_আমাদের মতে 
_বভিন্ন যুগে শিল্পমানস কঁভাবে বিবাঁতত হয়ে- 
ছল তা অন:ধাবন করা যায়। এক-এক মান্দরে, 
অর্থাৎ এক-এক যুগে এক-একাঁট অনডুভাবনা প্রাধান্য 
লাভ করেছে। 'বিস্তারত আলোচনা গবেষকদের 
জন্য মলতুঁব রেখে দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে যাই 
বরং 

EE EE ET SES BERG 
পড়ে না, অথচ মধ্য ও শেষ যুগে তা যথেষ্ট পাঁর- 
মাণে আছে। অপরপক্ষে খাজুরাহোতে এ জাতীয় 
মুর্তি খুবই কম। তার কারণটা কী? রমণাী- 
মৃর্তির পাঁরণত সোন্দর্য যে তার ফলভারনম্র র-প, 
এটা বৃঝতে যতটা সময় লাগে তা ক দ:ণাতন 
শতাব্দীর স্ফুরণে প্রাতধান করার পূর্বেই খাজুরাহো 
শৈল অস্তামত হয়েছিল ? 

আমরা এবার বিভিন্ন জাতের নায়কাম্‌ার্ত'র 
বিষয়ে ‘বিস্তারিত আলোচনায় ব্রতী হতে পার : 


I. অনয্ষঙ্গ-ভত্তিক : 


ক ৷ প্রসাধনরতা : দায়ত-মিলনের পর্বে যে 
প্রস্তৃতি পর্যযয়--শ্‌ঙ্গার বা সাজগোজের অন্তরালের 
বাপারটাঁতাই এখানে শিল্পীর মৌল উপজীব্য । 
এটি অন;ষ্গ-ভাক্তক-ভাবান;সঙগ : অর্থাৎ আসন্ন- 
মিলনের প্রস্তুতিপর্ব। 

আমরা এখানে তিনটি উদাহরণ উপস্থাপন 
করেছ-_কবরাবন্ধনরতা (চিত্র_5:18) এবং 'সিন্দর- 
দানরতা (চিত্র_5:19 এবং 5:20)। প্রথম উদাহুরণে 
শিল্পী তাঁর নায়িকাকে প্রায় একশ আশি 'ডাগ্ 
পাক খাইয়েছেন। যেন মেয়েটির ভ'ঞ্গিমার মধ্যেই 
তার প্রসাধন-নৈপতণ্যের বিকাশ_-অর্থাৎ আজানডু- 
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লম্বিত বেণী ও দেহকাণ্ড যেন একে অপরের উপ- 
মান_একইভাবে পাক খাচ্ছে। মনে পড়ে যায় 
শ্যামলা'র সেই বর্ণনা-বাঁধাছল চল, বেণী পাকিয়ে 
পাকিয়ে, কাঁটা বিধে বিধে! কাঁটা অবশ্য সব- 
সময়েই বেধে পাঠক অথবা দর্শকের বকে কা 
কাব্যে, কী ভাক্কর্যে ৷ 

দ্বিতীয় উদাহরণে (চিত্র_5.19) নায়কা একই 
ভণ্গিমায় পিছন ফিরেছে, কিন্তু এখানে শিল্পা 
আছেন মডেলের পাশে, পিছনে নয়। প্রসঙ্গত বাল, 
দুটি উদাহরণই (িত্র5.18 ও 5.19) খাজডরাহো 
থেকে, কলিঙ্গ থেকে নয়। কলিঙ্গে শিল্পী কদাচিৎ 


চিন্-5.18 কবরণীবল্ধনরতা। 


তৃতীয় উদাহরণে (চিত্র -5.20) নায়িকার বাম- 
‘হস্তে দর্পণ-_সে সিণথমনুলে সিন্দ'র লেপন করছে। 
বলাবাহুল্য এ নায়িকা পরকাঁয়া প্রেমে পাগলিন' নয়, 
স্বামীর সোহাগে গরবিনণী। ? 


খ ॥ পন্ৰলোখকা : প্রোষিতভততবকা নায়কা 
গোপনে প্রেমপত্র রচনা করছে_এটিও একটি প্রিয় 
বিষয়। আধকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করো নায়কা 
দণ্ডায়মানা অবস্থায় পত্রচনা করে (চিন্5.21)। 


Cl 


চিত্-5.19 শিন্দরদানরতা। 


এবং অহেতুক তার দেহকাণ্ড মোড় খায়। অহেতুক 
বাস্তবতার দিক থেকে, শিল্পের দিক থেকে নয়। 
অর্থাৎ বাস্তবে কেউ পত্ররচনাকালে দেহকাণ্ডকে 
ওভাবে মোচড়ায় না-কিন্তু তাতে একটি নয়নাভিরাম 
রুপ ফুটিয়ে তোলা যাবে এ বিশ্বাসেই শিল্পী এ- 
ভাবে মর্ত গড়েন। 


গ ॥ অভিঙ্গারিকা : দুটি পরিকল্পনা বারে 
বারে কাঁলশ্গ শিল্পীকে উদ্বদদ্ধ করে দেখাছ। আমি 
তার নামকরণ করোছ_‘কণ্টকোন্মলনরতা’ আর 
নিদপদুরোল্মোচনরতা’'। রসের ক্ষেত্রে আনন্দ পেতে 
হলে দশ্যমান শিল্পের পশ্চাদপটে যে গোপন 
কাহিনীটি আছে তাকে গনশ্চক্ষে দেখতে হবে। 
দুটি ক্ষেত্রেই আছে দুটি গোপনব্যপ্জনা। 


চিন্র-5.20 প্রসাধনরতা। 


চিত্র--5.22.এর নায়কা বামচরণে দেহভার 
শ্যদত করে ডানপায়ের পাতা থেকে একটি কাঁটাকে 
কটা য়ে তুলছে__'কণ্টকেনৈবকণ্টকম্‌* আইনে। 
লক্ষ্য করে দেখুন, মেয়েটির মুখে দৈহিক যন্্ণার 
কোন অঁভব্যন্তি নেই। কারণ গতরা্রের সনখস্মতিতে 


স্তম্ভের উপর দুলছে গতরাত্রের বরণমালা, ওর 
ওসষ্ঠপ্রান্তে সেই সুখস্ম্‌তির আবেশ! 

রূপটি দেখতে পাচ্ছি ‘নপুরোন্মোচনরতার’ (চিত্র 
5.239) আলেখ্যে। এ পারিকল্পনাটি বৈষ্ণব-সাঁহত্যে 
তো বটেই গঢপ্তযনগের কাব্যেও আছে। প্রতিবোশনী 
বা ননাদন' যেন মধ্যরাত্রে ন'পরের শব্দে জাগাঁরতা 
না হয়, তাই আঁভসারকার এই সাবধানতা । এটি 
যে কাঁটা তুলে ফেলার দৃশ্য নয়, তার একাঁট সুক্ষয়ু- 
ইণ্গিত আছে। লক্ষ্য করে দেখুন, এ নায়িকার শুধ 
একপায়ে ন:পন্র আছে, বাঁ-পায়ে নেই। এ-ক্ষেত্রেও 
দেহকাণ্ড অস্বাভাবিক কল্তু নয়নমনোহর রুপে 


মোচড়ানো হয়েছে। এটিও খাজ;রাহো শৈলীর । 
প্রসঙ্গত বলি, তথাকথিত শিল্পশাস্ন্লে, অর্থাৎ 


এঁ থৈকেই মনে হয় বোনারের ব্যানার সত্তেও 
নহ তুমি খাঁট 


ঘ ॥ নৃত্যগাঁতরতা : কোনা্ক পোতালে মেয়ে- 
দের নানান বাদ্যযন্্র বাজাতে দেখা গেছে_ডঢোল, 
ম্‌দশ্গ, বাঁশী, কর্তাল, আড়বাঁশাী, খঞ্জনী, প্রভাতি । 
শিল্পপ্রকাশের শাস্কারের নজরে শুধ ‘(ঢোলক'টাই 
পড়ল-_এটা ভাবতে কষ্ট হয়। 

আমরা দড-একাট উদাহরণ দিয়েছি এখানে। 
চিত্-9-24-এর নায়কা বংশাবাদনরতা’'। এটিও 
খাজুরাহো থেকে সঙ্কলিত একটি দুর্লভ ম্র্ত। 
দুলভ এ জন্য যে, এটি সম্পর্ণ পশ্চাৎ্দ্‌শ্য বা 
“ব্যাক-ভিয়ন'। অর্ধেৎকীর্ণ এ মন্তাট অর্থাৎ 
‘অল্‌টো-রালিভো’। এমন সম্প্্ণ পিছন থেকে দেখা 


{চন_5.21 পৰলেখিকা। 'চ_5.22 কণ্টকোন্ম্‌লনরতা। 155.23 ন্‌পুুরোন্সচনরতা। [চিত্র_5.24 বংশ'বাদনরতা। 


আ্যালস্‌ বোনার আবিষ্কৃত ‘শিল্পপ্রকাশ' গ্রন্থে এ- 
জাতাঁয় মুর্তিকে বলা হয়েছে 'ন্‌পুরপাদিকা"_- 
ব্যাখ্যায়-নায়িকা নংপ্‌ঢ্র পরিধান করছে।' কোন 
প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ ‘নুপুর খুলে ফেলার' যে গোপন- 
ব্যঞ্জনা তা না কুঝে এমন ভুল করে বলবেন_ 
মেয়োট নুপুর পরছে’ তা মানতে পারছি না! 


নায়িকামুৰ্তি আমার আর কোথাও নজরে পড়েনি। 
গ্রাফথ সঙ্ঘপাল জ্রাতকের একটি নারীর চত্র-প্রসণ্গে 
([চত্র_5:25) একবার অজন্তা-চিত্রের বিশ্লেষণ বলে- 
{ছলেন, “ভারতীয় শিল্পীর দৃচ্টিকোণ কদাচ পিছন 
দিক থেকে হয়, এ দক থেকে অজন্তার বৈশিষ্ট্য এই 
যে, শিল্পা বহুক্ষেত্েই ‘ব্যাক ভয়’ এ'কেছেন।” এ 
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জন্যই এই বরল-দ্‌শ্যাট এখানে সন্নিবোশত করোছ। 
ভারতীয় ভাস্কর নারাম্যা্ত' পশ্চাৎ থেকে আঁকেন 
না, বা গড়েন না বোধকাঁর যোঁবনের যুগ্মজয়স্তম্ভ 
রূপায়ণ থেকে বাঁঞ্চত হতে চান না বলে। এখানে 
শিল্পী তার ব্যতিক্রম ঘাঁটয়েছেন। 

পরবর্তী উদাহরণাটি অর্থাৎ চিত্র5.26-ও 
নৃত্যরতা। এক্ষেত্রেও দেহকাণ্ডাট বিচিত্রভাবে পাক 
খেয়েছে। বলাবাহুল্য '‘পডল্পধন্যা-র হস্তধৃত 
কাম্ব কাট নিতান্তই ফুলধন:। অতনড্র কাছ থেকে 
ধার কর্য। কারণ লক্ষ্যবস্তু যদি দায়তের হৃদয় ভন্ন 


চিত্র-5.25 অজন্তা, সম্ঘপাল জাতক। 


আর কিছু হয় তাহলে মেয়েটিকে এ নত্যরতার 
ভঙ্গিমায় শরসন্ধান করতে হত না। 


ঙ ॥ কুসনুমপ্রিয়া : নায়িকা পদ্ম, কেতকা, 
চম্পক প্রভাত পু্পমাল্য রচনা করছে অথবা আঘ্মাণ 
করছে এ জাতাঁয় পারকল্পনাও দেখা যায়। এ- 
গুলিকে ক্রিয়া-অনুযণ্গ বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা 
চলে। 


Iা. ভাব-ভিঁত্তক : 
ভাব-ভিত্তিক পাঁরকল্পনায় বস্তুতান্ব্রক অনহষঙ্গ 


থাকতেও পারে--যথা তোরণ, শালব্‌ক্ষ বা সন্তান। 
কিন্তু রসানুসন্ধানে ও অনুষশ্গটির অবদান অপেক্ষা- 
কৃতভাবে কগ। তারা যেন ভাবকে ফুটিয়ে তুলতেই 
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te: 
fচর-5-:26 পঢষ্পধন্যা। 


এসেছে। এই ভাব-প্রধান ম্তেগলিকে এভাবে 
শ্ৰেণীবভন্ত করা চলে : 
প্রথমতঃ, পরিয়া-ভাব, দ্বিতীয়তঃ, মাতৃ-ভাব। 


প্রিয়া-ভাব : 


ক ॥ অলসকন্যা : ‘অলসকন্যা' শব্দটি বহুল 
ব্যবহৃত। ইংরাজ্তে যাকে বলা যায় Lady-in- 


fচ_5:2'7 অলসকন্যা। 
(প্রতাক্ষারতা)। 


liesure ; এখন অবসর-যাপনের পশ্চাৎংপটে নানান 
ভাব ও রসের দ্যোতনা থাকতে পারে-নায়কার 
মুগ্ৰভাব, অভিমান, প্রতাঁক্ষা, অথবা রাতক্লান্ত 
আশ্লেষ শয়নার প্রতিমনার্ত। 


(1) মঢণ্ধা : নায়কা সচরাচর বকশোরাী। প্রথম 
পুরুষ সম্ভাষণের মুগ্ধভাবাট শিল্পী ধরতে চান। 
যেন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ- 
মুহুত ! এ জাতের ম্‌ার্ত' দর্লভ। তব্‌ দ:- 
একাঁট দেখেছ। 

(i) মাননী : অভিমানক্ষুক্ধার এ রুপটিও 
দুর্লভ । 'কন্তু যাঁদ কোন মান্দর গাত্রে খজে পান 
তাহলে আপাঁন *নজেই ‘মদগ্ধা' হয়ে যাবেন। খাম্বাজ- 
পিল তে শুনতে পাবেন এঁ পাষাণমু্ততে অশ্রত- 
ঠুংারতে আঁভমানক্ষুক্ধার আর্ত : 


কারতীর্থ কলিঙগ 


“বোলো মোরে রাজা 
কাঁহা গোঁয়ায়ি সারা রাতিয়া ? 
সোতন্‌কে সঙ্‌ হাসত খেলত তু 
হম্‌ সঙ্্‌ করত রি রন বাতিয়া ৷” 
(ii) প্রতাঁক্ষারতা : প্রিয়ের আগমন প্রতীক্ষায় 
নায়িকা যখন অধীর আগ্রহে প্রতাঁক্ষা করছে। অনু 


0 


AL CE 


{চর-5-28 অলসকন্যা 
প্রেতাঁক্ষারতা) ৷ 
ষঙ্গ অনেক ক্ছড হতে পারে ; অর্থাৎ প্রতাক্ষারতা 
গ্‌হকপাট আধেক খুলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে 


কাঁলঙ্গ-ভাস্কর্যের মোল-পাঁরচয় 
o 


অছে ঘরে-ফেরা মরদের জন্য, তখন তার পশ্চাৎ-পটে 
হয়তো তোরণ, হয়তো দরজার কপাটে সে রেখেছে 
একটি হাত। কখনো বা নায়িকা ঘরে নয়, পঢ়লপ- 
বিতানে প্রতাঁক্ষারতা ; তখন তার একাঁট হাত 
আম্রপাদপে অথবা শালবক্‌ক্ষের শাখায় । তাকে বাল 
“শালভাঞ্জিকা'। অনেক সময় ‘বনদেবা’ বা ‘ব্‌ক্ষকা’ 
মাতৃ-মনা্ত কেও আমরা “শালভাঞ্জকা' বলে ভুল কাঁর 
(সাঁচী তোরণের সহ বিখ্যাত ‘বৃ্‌ক্ষিকা')। চিত্র 
5.2/-এর নায়িক: এমন একটি নায়কামুর্তি। এরই 
সামান্য রকমফের চিত্র-5:28। কখনো বা নায়কা 
আশ্লেষ-শয়নে শায়তা (মডুন্তেশ্বর তোরণের দ:- 
পাশে এমন দহ়াঁট মহার্ত আছে)। 


মাতৃ-ভাব : 
ক ৷ স্তনদায়নী। 
খ ॥ শিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারতা (চিত্র_3:29)। 


চত্র-5.29 সংতানবৎসলা। 


5- মিথুন ' 

কেন িথন : কাঁলশ্গ দেব-দেউলে। সবচেয়ে বিত- 
1র্কত ববষয়াট হচ্ছে মিথুন-মহার্ত"। কিন্তু এই বিষয়াট 
নয়ে একট বাংলা’ ও একাঁট ইংরাজি-গ্রন্থঃ ইাঁত- 
পূর্বেই রচনা করেছ ; এবং সেখানে মথুন-তত্তব 
ননয়ে বস্তারত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে এ- 
গ্রন্থে এ একই ‘বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা িল্প্রয়োজন ৷ 
অপরপক্ষে, কালঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্পর্কে কোন 
গ্রন্থে বিষয়াট অনালোচিতও থাকতে পারে না। ফলে 
আঁত সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা গেল। 

আ'ঁদসুরাী রাজেন্দ্রলাল, বা ফাগুসন বদ্ধকাম 
মুতিগিননালর কোনও ব্যাখ্যা দিয়ে যানান। মনো- 
মোহন গণ্গোপাধ্যায় বললেন, “This is the most 
perplexing feature of Orissan Archi- 
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tecture.” [ ভাড়য্যা-দ্থাপত্যে এইটাই সবচেয়ে 


তুলনায়। পথের দদ়ুধারে ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার 


দুর্বোধ্য বিষয় ]'। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
বললেন, “The presence of indecent figures 


on religious edifices is still a puzzle.” 
[ ধ্মমন্দিরের বাঁহগণত্রে এ নাীত-বিগহিত মুর্তি- 
গলে আজও এক অমাঁমাংসত প্রশ্ন ]}। পরবর্তী- 
কালে নানান ভারতাঁবদ নানারকম আলোচনা ও ব্যাখ্যা 
দেবার চেষ্টা করেছেন ; যথা-রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদা, 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, আচার্য ব্রজেন্দ্রলাল শণল, মহা- 
শহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাল্ব প্রভাত। অন:সন্ধিৎসড 
পাঠক অথবা গবেষককে পরামর্শ দেব ‘মানসা’ পাত্রি- 
কার ১৩২০ সালের আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও 
ফাল্গনন এবং ১৩২১ সালের আযষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদর 
সংখ্যাগডলে দেখতে ৷ 

একজন ফরাসী পযটিক লাসন পর্ব সুুরাীদের 

বভিন্ন মতামত একত্র করে তার গ্রন্থে’ আলোচনা 

করেছেন। মিথ্ুন-মদর্তেগুলি উৎকাঁণ করার আচটাট 
সম্ভাব্য যুক্তি তিনি সংকলন করেছেন। এর ভিতর 
কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা তিনি বলেনানি। সে বিচার 
তান পাঠকের উপর ন্যস্ত করেছেন। 'বাভন্ন 
গবেষক কতৃক উত্থাপিত হেতুগ্‌লৈ এই প্রকার : 

I. ONENESS : [ একমেবাদ্বিতাীয়ম্‌ ] : মিথুন- 
গুলি শত্তির প্রতাঁক-স্র্রা-পরুষের মিলনে একই 
পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান_ওঁ-এই মন্ত্রের মতো। 
হ্যাভেল অথবা ডক্টর কুমারস্বামী এইদিকেই জোর 
দিয়েছেন। শিবলিঙগ ও মাতৃপুজার পারকল্পনা 
প্রাগার্য যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। উড়িষ্যা-মন্দিরে 
সেই চিন্তাধারাই বিকশিত-শ্টধনমাত্র প্রতাীক- 
ব্যঞ্জনায় নয়, তদান'ন্তন শৈল্পিক ও সামাজিক প্রের- 
ণায় আরও পরিভ্কারভাবে, আরও সদন্দর ও প্রত্যক্ষ- 
রূপে প্রস্ফুুটিত। 

1. LISS : [ আনন্দ ] : এই মতের প্রবন্তারা 
উপনিষদের সেই অতি-বিখ্যাত শ্লোকটিকেই মুলমন্দ্ 
বলতে চেরেছেন :_আনন্দাদ্ধ্যের “খল্লিমান ভূতানি 
জায়ল্তে'। তাঁদের মতে মদনানন্দের পথেই ভূমানন্দের 


UE 
 MPerATION : [ পরলুকিকরণ 
কামভাবের ] : নিছক 


নানান উপকরণ নির্বিচারে সম্জিত-যাকে তোমাদের 
ধম'প্রচারকেরা বলেন 'দুনাীতপরূর্ণ, অশ্লীল ৷ কিন্তু 
ফ্ৰয়েড {ক অশ্লাঁল? ‘সত্য’ কখনো অশ্লীল হতে 
পারে ?...তাঁ্থযান্ী যাঁদ বাঁহরঙ্গের এসব হান্দ্রয়জ 
কামনা-বাসনার আবর্তে পড়ে যায়, তবে মান্দরের 
বাহদ্ববার থেকেই তাকে ফিরে যেতে হবে। মন্দিরে 
সে অনধিকারী। তার চিত্তসুদ্ধি হয়ান 

তত্্টা নানান কারণে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথম 
কথা : মলমুব্রাদ ত্যাগও আবশ্যিক জৈব পৰ্যায় 
নিঃসন্দেহে সেগুলি জৈব সত্য ; সত্যই। কন্তু 
শিল্পরাজ্যে এইসব জৈবিক বৃত্তির রূপায়ণ ববশ্ব- 
শিল্পী সর্বদেশে সর্বকালে পাঁরহার করে গেছেন। 
কোপেনহেগেনের ম্ত্রত্যাগরত বালকের প্রাতমহার্ত* 
ম্যানাকন-পীস্‌-কে একমাত্র ব্যাতক্রম হিসাবে ধরে 
নিলে বিশ্বশিল্পের কোথাও এঁ জাতের জ'ীবন-সত্যকে 
সার্থক শিল্পের উপজাব্য হতে দেখ না। 'সত্য' যে- 
অর্থে শিব ও সুন্দর, প্রতাট জৈবিক বৃত্তি সে অর্থে 
শিল্পে সুন্দর নয়, শিব নয়, ফলে ‘সত্য-ও নয়! 
ফ্রয়েডের থিওাঁর নিশ্চয় অশ্লীল নয়-_যেহেতু তা 
লালতকলার অন্তভুন্ড নয়, তা বিজ্ঞান-যে রাজ্যে 
“লাল-অশ্লাঁল’ বলে কোন মাপকাঠি নেই! 'কন্তু 
ফ্রয়েডের অগর গ্রন্থ ‘Psychopathologie des 
Altagslebens’_যাতে ‘নর’ ও ‘নার!’ নামধেয় জন্তু, 
আজ্ঞে হ্যাঁ, জন্তুই_স্তন্যপায়ী ‘হোমোস্যাপিয়ন্স্‌ 
স্যাপয়ন্স্‌’_-তাদের তথাকথিত যোঁন-বক্বাতর 
বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন, সেই গ্রন্থটি অব- 
লদ্বনে যদি কোনও প্রযোজক একাঁট নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ 
করেন, তবে খুব সম্ভবত তা অশ্লীল ই হবে! 

দ্বিতাঁয় কথা হিন্দুধর্ম উদার ও সহনশ'ণল। 
তাঁথযান্ৰীকে-মনে রাখবেন, আমি সত্যানুসন্ধানণ 
সংসারত্যাগঁ সন্ন্যাসীর কথা বলছি না, মন্দিরদ্বারে 
সমাগত মানুষের ব্‌কোদরভাগের কথা বলাছ_সেই 
সাধারণ তাঁথযান্রীকে হিন্দুশাস্ত্, হিন্দুধর্ম, তার 
লোকক আচার কখনো এভাবে পিছন থেকে ঢেনে 
ধরতে চায় না। সকল অবস্থাতেই সে মন্তিকামীকে 
সাহায্য করতে চায়। অয্‌ত-নিষত তাঁথযাত্রী যখন 
সংসারের যাবতায় কামনা-বাসনাকে সাময়িকভাবে জর 
করে বিশ্চুল্ধাচত্তে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ায় 
ঠিক তখনই তার চোখের সম্মুখে সেই ভুলে-থাকা 
অধ্যায়গুলি পঢ়নরায় মেলে ধরার নির্দেশ কোনও 
হন্দডশাস্ৰৰে নেই। শা্ত্কার জানেন, সংসারে পাঁক 
আছে-_ আমরা সেই পণ্কের মধ্যেই বাস করতে বাধ্য, 


কারী কালঙগ 


তাই সংসারাীকে শাস্বজ্ঞানীরা বলেছেন পাঁকাল- 
মাছের মতো হতে! সেজন্য এ বিষয়ে মিস্টার টমাস- 
এর উদ্ধতাঁট গ্রহণযোগ্য মনে হয় : “This is a 
modern interpretation inspired by 
Western notion of the indecency of sex, 
and it is doubtful if this was the real 
intension of the builders.” [ পাশ্চাত্য-চিল্তায় 


বদলিয়ে দেয়। অর্থাৎ : বডঢ়ি নজরবালে তেরা মড- 
কালা! 

পণ্ডিতনত্য় তাঁদের বন্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রাচ্য 
শিল্পশাস্রের উদ্ধৃতি দিতে পারেনান। তাঁদের তথ্য- 
সত্ৰ হচ্ছে এ দেশীয় কিছু অশিক্ষিত গ্রাম্য-মাননষের 
কথা। যন্ডিটি গ্রহণযোগ্য নয়। এমন একট ব্যাপক 
শিল্পচেতনা, যার ব্যাপ্ত একটি উপ-মহাদেশের এ- 


যোনতাকে যে অশালীন মনে করা হয় সেই চিন্তাধারা- 


প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, যার কালীক ব্যাপ্ত প্রায় 


তেই অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রাতকালে৷ এই মতাঁট উচ্ভা- 
বন করা হচ্ছে। এ জাতায় চিন্তা মান্দর-নিমণতাদের 
মনে আদোঁ {ছল ক না সন্দেহ জাগে ]"' 


সহস্রাব্দাকাল, তার পিছনে কয়েকজন গ্রাম্য-লোকের 
কুসংস্কার কাজ করেছে এটা মেনে নেওয়া চলে না। 
আপনার-আমার ভদ্রাসন নির্মাণের সময় আমরা এ 


IV. INNOCENCE : [ সরলতা] : এই মতের 
প্রবন্তাদের বিশ্বাস_শিল্পীরা সরল মনে ওঁ ম্যর্তি- 
গড়ল নির্মাণ করেছেন--নত্যগীত, শিকার, যুদ্ধ 
ইত্যাদির মতো কামকোলও জাবনের এক পর্যায়, 
আবাশ্যক পর্যায়, এই সরল বিশ্বাসে ম্যৃ্তগযল 
উৎকাঁৰ্ণ করা। 

এই যহন্ডাটর পিছনে আংাঁশক সত্য আছে এ- 
কথ। মানতেই হবে। সে-কথা এভাবে বলা যায় : 

«লাল-অ*লগলে'র সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে 
এবং 'বাঁভন্ন কালে পথক। আমরা_বিংশ 
শতান্দগর দর্শক যে শিল্পবস্তুকে_ অশ্লীলতার 
কণামান্র দেখ না হয়তো ভিক্টোরওযুগে তা 
{ছিল নিতান্ত অশ্লীল। সে-আমলে কোনও 
মাঁহলা ‘বোঁদং-কস্টম’ পরে সমঢুদ্রতারে প্রকাশ্যে স্নান 
করার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। তথখন না- 
{ক ঢোঁবলের নগ্ন-পায়া দেখতে পাওয়াকেও অশ্লীল 
মনে করা হত। অপরপক্ষে দণ্ডকারণ্যের আ'ঁবাসণী 
দেখোঁছ। ফলে এই ‘সরলতা’ য;স্তিটকে সেই-অর্থে“ 
আংশিক স্বাঁকাত দিতেই হবে। অৰ্থাৎ যে-কালে এ 
মতগল উৎকাঁ্ণ করা হয়োছল তখন তা কাঁ 
শিল্পে, কা সামাজিক চিন্তায় অন:মোদনবোগ্য 
মনে করা হয়োছল। 

V. PROTECTION : [‘তুক'-হসাবে] : দৰ্শক 
বা অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে মন্দিরকে 'তুক'- 

রক্ষা করবার প্রেরণায় এগুলি নির্মিত। 


কুসংস্কারকে মেনে নিই শুধু এ জন্য যে, ও-ব্যবস্থাটা 
{নিতান্তই সামায়ক। এঁ মিস্ত্রি যাঁদ বলত, ‘বাবদ 
মশাই, আবহমানকাল এ জুতো-ঝাঁটা আপনার বাঁড়র 
সমুখে ঝোলানো থাকবে, তাহলে তার সে আবদার 
আমরা মেনে নিতাম না। এই প্রসঞ্গে উল্লেখ করি, 
শ্ৰীউার্ম লা অগ্রবাল বলেছেন, “Passages in the 
Utkal-khand, the Agni Purana and the 
Brihkat Samhita support the view that 
such obscene figures are intended to 
protect the structures against lightning, 
cyclones or other visitations of nature.” 
[ উৎকলখণ্ড, আঁগ্ন পঢুরাণ ও বৃহৎ-সংহিতার কোনও 
কোনও শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, এই অ*্লাঁল ম্নার্ত- 
গড়ল বজ্রপাত, ঝঞ্চা বা এ জাতের প্রাকতক দুর্যেণ- 
গের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোদিত ৷ ]** 

দু্ভাগ্যবশতঃ লেখিকা কোনও নিদেশ দেনান এ 
তনটি গ্রন্থের কোথায় এ জাতীয় শ্লোক {তান 
দেখতে পেয়েছেন। আমার তা নজরে পড়োন। 
{দেশ না থাকায় যাচাই করেও দেখতে পাঁরান। 

VI. ATTRACTION: [আকর্ষণ] : সাধারণ 
যান্ীকে মান্দিরের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। 

Alain Danieleu লখেছেন, “এই জাতীয় 
সনা্ত'র সন্ধানে সাধারণ মানন্ষ মান্দরের চারপাশে 
প্রদাক্ষণ করতে থাকে, পোতা থেকে মান্দর-চুড়ার 
সর্বত্র অন্বেষণ করে চলে। এভাবে প্রদক্ষিণ করতে 
করতে এবং সেই সঙ্গে ফুল ও ধুপের গন্ধে, আরাঁতর 


মিস্টার ল’গসন তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনজন প্বা- 
চার্যের মত উদ্ধৃত করেছেন। {তনজনই প্রতাঁচ্যের 
পাণ্ডত। তাঁদের মতে শিল্পীরা সেই অননুপ্রেরণাতেই 
এ কাজ করেছেন যা আজকের দিনেও করে হন্দন- 
মুসলমান রাজামিস্ত্রি, আপনার-আমার ভদ্রাসন গড়ে 


আলোয়, শশ্খঘণ্টাধৰানতে ক্ৰমশঃ তার মন বদলে যায়। 
সে মান্দরের পাঁবত্র আবহাওয়ায় ধরা দেয়।"'* 

এ যঢস্তিটা মেনে নিতে হলে এ সঙ্গে আমাদের 
ধরে নিতে হবে যে, মান্দর-নির্মাতাদের না ছল তত্ত্ব- 
জ্ঞান, না সাধারণ বুদ্ধি । কারণ তত্ত্বজ্ঞান আমাদের 


তোলার সময়_বাঁশের ডগায় ঝাঁটা-জুতো-চনবাড় 
কাঁলঙ্গ-ভাস্ক্যের মোল-পরিচয় 


বলে-শুধনুমাত্র মান্দর পরিক্মায়, তাও কোনও ধর্ম- 
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প্রেরণায় নয়, নিতান্ত কলচষাচন্তার বশবর্তী হয়ে 
কখনও ম্ন্তিপথের সন্ধান দিতে পারে না, যতক্ষণ না 
মুমুক্ষমর মনে মনুন্তির ইচ্ছা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে 
জাগে। অপরপক্ষে যার বিন্দুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি 
আছে সেই অনুমান করবে “পোতা থেকে মন্দির- 
চড়ার সর্বত্র” অশ্লাঁল মুর্তিগনলি দেখা শেষ হলে 
যাত্রী আদোঁ মান্দিরপ্রবেশের দ্বারাট অনুসন্ধান করবে 
না ; সে বরং সন্ধান নেবে : জনপদবধুদের মহল্লাটা 
|| 

VII. EDUCATION : [ যোঁনতার শিক্ষা] : 
সাধারণ যাত্রীকে যোনশাস্ন্রে শিক্ষিত করে তোলার 
উদ্দেশ্যে এগডলৈ কামশাস্র-সম্মত সচিত্র পাঠ। 

এই মতটি আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য । যে কারণে 
এটিকে আংশিকভাবে গ্রাহ্য বলোঁছ, সেই যুন্ত বা 
সেই দংণ্টিকোণ থেকে কিন্তু এই নতের প্রবন্তারা 
হেতুটা আলোচনা করেনান, অন্ততঃ লাঁসন যা সংকলন 
করেছেন তা থেকে একথাই মনে হয়। তাই সেই 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আমরা একাদশতম হেতু- 
সুত্রে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। 


এই মতের যাঁরা সমর্থক তাঁরা বলতে চান_কাম- 
শাস্ম মানবপ্রজাতির পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক শান্ব্। 
তাই হয়তো বাংস্যায়ন-বা্ণত রাতকলার একটি 
সচিত্র পাঠ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মন্দিরের বাহ- 
গ‘তে। এ-কথা আংশিকভাবে সত্য_কারণ উভয়েই, 
বাংস্যায়ন এবং কলিঙ্গ-ভাস্কর কামকল্ার চর্চা করে- 
ছেন-_বাংস্যায়ন সংস্কৃত শ্লোকে, ভাস্করদল ছেনি- 
হাতুড়ি যোগে। ফলে কোন কোন মিথুন-মদর্তিকে 
বাংস্যায়ন-বার্ণত মৈথুনের সচিত্র পাঠ মনে হওয়া 
স্বাভাবিক। আপাঁন যদি বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
লেখেন তাহলে বারে বারে আপনাকে ডারউইনের 


লোঁকিক 1 তত্ব পেড়ে ফেলেছেন এবং 
তুর: খা জড়িয়ে ত 
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লাগিয়ে দিয়েছেন। যেমন ডন্টর মলক্‌রাজ আনন্দ; 
বলেছেন, “Since sexual curiosity is, apart 
from the awakening of sensibility towards 
Reality, also one of the main causes of 
the perversions of the mind, it must be 
satisfactorily explained and analysed, so 
that education can lead not only to 
healthy enjoyment of the variegated 
pleasures of the body, also clarify the 
mind of the filth attached to the sacred 
৭৫.” [ যোন অন;সন্ধিৎসা শুধু বাস্তবতার (ডক্টর 
আনন্দ্‌ ক্যাপিটাল ‘৯ ব্যবহার করেছেন, ফলে অন;- 
বাদে ‘বাস্তবতা'-র বদলে ‘পরমসত্য’ শব্দটাই বোধহয় 
ঠিক) প্রতি বোধের উদ্রেক করে না, তা মানব মনের 
বিকৃতির অন্যতম মল হেতু। এই অনহুভাঁতটাকে 
ব্যাখ্যা করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে-এমনভাবে, 
যাতে এ যোঁনশিক্ষা দৈহিক-মিলনের ঁবাঁভন্ন স্বাস্থ্য- 
সম্মত পৰ্যণয়গুঁল সম্বন্ধে আমাদের অ্বাহত করতে 
পারে এবং এ সঙ্গে এই পবিত্র ক্রিয়ার বিষয়ে আমা- 
দের মনের সকল কলুষ অপনোদন করতে পারে। ]** 

অবাক হতে হয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য আনন্দ'--এর এই 
ব্যাখ্যা শুনে । তান কেমন করে সব কয়াট ভাস্কর্যকে 
স্বাস্থ্যসম্মত আনন্দানুসন্ধান’ বলতে পারলেন? 
এমন কতকগুলি মিলনের আসন খোদিত হয়েছে যা 
বাস্তবে আদোঁ সম্ভবপর নয়। বাংস্যায়ন থেকে 
হ্যাভলক্‌ এলিস্‌ কেউই শাঁষাসনে নিরবলম্ব অব- 


স্থায় স্ৰ্সম্ভোগের বর্ণনা দেননি। সেগলৈি- 
healthy enjoyment of the variegated 


pleasures?  ক্যাপটাল, ‘R! দ:ুরঅস্ত্‌_ছোট- 
হাতের !'-ব্যবহৃত 7eality-র ধারে কাছে সেগ্নল 
নেই। পরিষ্কার বোঝা যায়, যোঁন-সংগমের পট- 
ভূমিতেও শিল্পী স্বভাবজাত প্রেরণায় কল্পলোকে 
ভাসমান। বাস্তবের কোনও তোয়াক্কা না রেখে যে- 
ভাবে শিল্পী গজ-বিরাল, সিংহ-বিরাল, যক্ষ-কিন্নর- 
উড্ভায়মান অপ্সরা গড়েছেন, সেই একইভাবে খোদাই 
করেছেন এ অবাস্তব মিলনদ্‌শ্য_তা আদৌ কাম- 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা’ বা “বশ্লেষণ’ নয়। নিছক শিল্পাী- 
র প্রতিফলন। 
FE TANTRA: [ তন্ৰাশক্ষা] : বামাচার', 
তান্ত্রিক অথবা বজ্রযান'দের বাভন্ন আসনের সচিত্র 
বিজ্ঞাপন। এবারেও দেখাছ, মসিয়োঁ লাঁসন যাঁদের 
পণ্ডিত। একমাত্র ব্যাতক্ৰম সেই ভারতণয় কলাবিশা- 
রদ ডক্টর মনলক্‌রাজ আনন্দ্‌। পাশ্চাত্য পাণ্ডতদের 


কার্তার্থ কলিগ 


কথা থাক, কিন্তু এ ভারতাঁয় পাণ্ডতপ্রবরও ক 
জানেন না যে, বামাচার, চাঁনাচার, তান্ত্রিক এবং বজ্র- 


খানা বোদ্ধদের গোপন সাধন পর্যায় ঠিক বাইবেল- 
বাণত “Come unto Me and thou shall be 


রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, “উপনিষদের নির্দেশ: 
জগৎ আনন্দময়, মধুময় । যেখানে সংসারটাকে হেয় 
'ও কদর্য কারবার চেষ্টা দেখা যায় সেটা বোঁদ্ধভাব 
প্রণোদিত। যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে 


5aved.” [আমার ক্রোড়ে আশ্রয় লও, পারন্রাণ 
পাইবে। ] জাতায় নয় ? কাপালিক বা তান্বিকেরা তো 
বটেই এমনাক আউল-বাউল-সহ'জিয়া-পল্থীরাও তাদের 
সাধন-ভজনের সঙ্গে যোৌনাচারের সম্পর্কাট অত্যন্ত 
সঠ্গোপনে রাখে। সেই একান্ত গ্ররুমুখৌ গহ্য- 
বিদ্যার বিজ্ঞাপনে কাপালিকেরা এবং তান্ত্রিকরা 
মণ্দিরগাত্রে মুর্তি উৎকাঁর্ণ করে যাবে এ-কথা পাশ্চাত্য- 
পাঁণ্ডত বললেও বলতে পারেন, ডক্টর আনন্দ; কাঁ- 
ভাবে বললেন ? একাটই হেতু : ডক্টর আনন্দ্‌ স্বতঃ- 
নিয়োজত কে'ঁসুলোঁর ভূমিকায় এ অভিযনুন্ত শিল্পাী- 
দের পক্ষে সওয়াল, করতে বসেছেন! উপনিষদের ভুল 
বোঝাতে চেয়েছেন_অপরাধণরা নির্দেণষ ! 

আমাদের আপত্তি কিন্তু এ ‘শিক্ষা শব্দাটিতে 
‘তন্ম্াশক্ষা’ না বলে৷ যদ ‘তন্বের প্রভাব’ বলা হত তা- 
হলে আমরা আপত্তি করতাম না৷ এই মনর্তিগ্নলের উপ- 
স্থাপনে বজ্রযানী ও মহাযান বোঁদ্ধ এবং তান্ব্িক 
কাপালিকদের প্রভাব যে পড়োছল এ তথ্য মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ এবং আচার্য ব্ৰজেন শাঁলের গবে- 
ষণায় আমরা ইতিপুর্বেই জেনোেঁছ ; কিন্তু তার 
মানে এ নয় যে, ‘তন্বশিক্ষা' দিতে এগুলি উৎকাঁর্ণ 
করা হয়েছে। 

মসয়োঁ লসন সংকলিত আটটি হেতু আলো- 
চনার পরে আমরা আরও তনটি হেতুর কথা আলো- 
চনা করব। এই 'তনাট মতামত দেশায় ভাষায় প্রকা- 
{শত হয়েছে বলে সম্ভবত ওঁ ফরাসী গবেষকের দৃষ্টি 
এড়য়েছে। বাস্তাঁবক পক্ষে তিনটি নয়, দ:টি। 
কারণ তৃতীয় যটক্তাট বর্তমান লেখকের একটা 
সংযোজন। অতঃপর সেই তিনটি সম্ভাব্য হেতুর 
আলোচনা করা যাক। 

IX. AVERSION :  [fবত্ফাউদ্ৰেগাৰ্থে ] : এই 
কায় প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখছি, তিনি কথাপ্রসঞ্গে 
বলছেন, “ধর্ম হিসাবে বোদ্ধ ও গ্রীষ্টান সন্ন্যাসী 
দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বালয়া গণ্য করিত। ইন্দ্িয়- 
গলাই বিপদ ও বেদনা আনয়ন করে ; গাঁলত 
নাক্লারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিয়া রনপজ মোহ জয় 
কাঁরতে হইবে৷” 


কলিশ্গ-ভাস্ক্যে'র মোল-পারিচয় 


বৱাহ্মণ্যভাব প্ৰবল,৷" তান - আরও বলছেন, স্থানে 
স্থানে ব্রাহ্মণ্য-শিল্পীরাও বোদ্ধ প্রভাবে সোন্দযকে 
কুৎসিত রুপে এ'কে র্‌পজ মোহের 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ব্রিবেদীমশাই কবি 
ভ্তিহারর বৈরাগ্যশতকের একাট উদ্ধ্তিও 
শ্ঢনিয়েছেন : 
স্তনোঁ মাংসগ্রন্থী কনককলসাতত্যুপমিতোঁ 
মুখং শ্লেল্মাগারং তদপ চ শশাঙ্কেন তুলিতং। 
স্ববন্মত্রাক্লন্নং কারকরস্প্দ্ধ জঘনং 
ম্‌হনিন্দ্যং রুপং কাঁববরাবশেষৈগুরুকৃতম্‌ ॥ 
আমরা পাঁণ্ডতপ্রবর রামেন্দ্রসুন্দরের এ মতাঁট 
নানাকারণে গ্রহণ করতে অসমর্থ । প্রথম কথা কোন 
শিল্পীকে বা স্কুলকে এভাবে সাধারণসত্রে বাঁধা 
ঠিক নয়। শিল্পীঁতিনি চিত্রকর, ভাস্কর, কাঁব, 
সাহিত্যিক যাই হোন না কেন-_যখন যে রস পরি- 
বেশন করেন তখন সেই রসসমনদ্রেই ন্মিজ্জমান 
থাকেন। আমাদেরও এ সঙ্গে সেই রসাস্বাদনের 
সুযোগ দেন।  বোঁদ্ধধর্মাবলম্বারা তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে 
‘দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বালয়া গণ্য কাঁরত কি কাঁরত 
না’ সে প্রশ্নটা মলতুঁব রেখে বরং লক্ষ্য করে দেখুন 
_বোদ্ধশিল্পীরা ভারত-সংস্কৃতকে যা উপহার 'দয়ে 
গেছেন তাতে কি এ মত বিধৃত? সাঁচী, ভাজা, 
কাহ্নেরা, মথুররা, সারনাথ, নালন্দা এবং বিশেষ করে 
অজন্তায় বৌদ্ধশল্পীরা যা গড়েছেন, এ'কেছেন তাতে 
শি মনে হয়েছে মানবদেহটাকে তাঁরা কদর্য মনে কর- 
তেন? নিজযন্তির স্বপক্ষে রামেন্দুসনন্দর কাঁব 
ভাঁ্তহারর একাঁট শ্লোক শ;নিয়েছেন-দেখাঁছ, 
ভ্তহারির মতে : রমণীর স্তনদ্বয় স্বর্ণকলসের 
উপমান নয়, মাংসপগ্রন্থী মাৱ ; নায়কার চন্দ্রানন 
শ্লেম্মাগার মাত্র ; কারকরস্পার্ধ বলে কাব্যবার্ণত 
জত্ঘার সংগমস্থল ক্লেদান্ত ইত্যাদি । এবার এঁ কাঁব 


আপনারে করে প্রতারণা, আর অন্যে প্রবণ্চনা । 
সব সত্যের সার 

তপস্যাফল স্বর্গ, আবার স্বগে'র ফল : সন্ধারস 

শঙগার ॥"5 
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এবার বলুন : কোন ভার্তহার সত্য? 

আম বলব : দ:জনই ! 

কাঁবর দঢাট বিভন্ন মুড'-এ রাঁচিত দুনর্ট কাঁবতার 
কোনাটই: মিথ্যা নয়। প্রথম ক্ষেত্রে তান “বরাগ্য- 
শতক’ রচনায় প্রবত্ত, দ্বিতীয়ে এই রুপ-রস-শব্দ- 
গন্ধ-স্পর্শময় জগংৎপ্রপণ্ডে {তান আনন্দের অভিসার ! 
কাঁব কখনও বলেন, ‘মারতে চাহি না আগি সনন্দর 
ভুবনে’, আবার কখনো বলেন, মরণ, তু আও রে 
আও।'_একই কঁব। এর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই । 
প্রায় শতান্দ'ব্যাপী সাহত্যরচনায় নি ক্রমাগত বলে 
গেলেন “ভাল্যেবাস', অন্তর হতে “বিদ্বেববিষ 'নাশ'” 
তিনিও ক্ষেত্রাবশেষে এঁ বাণীর প্রবন্তাদের “ব্যর্থ নম- 
স্কারে’ ফারয়ে দিতে পারেন। ভ্রান্ত তখনই হয় 
যখন কাঁবর বিশেষ মন্ডে রাচত সৃষ্টিকে অবলম্বন 
করে আমরা একাঁট সাধারণ সত্ৰ লিপিবদ্ধ করতে 
যাই। 

সে যাই হোক, তৃষ্ণা উদ্রেকের জন্য কালঙ্গ- 
ভাস্কর এঁ অনবদ্য মহ্তগড়লে খোদাই করেননি। 


করেছেন ; তব; তাঁর এই 'সিদ্ধান্তাট আমাদের যযুন্তি- 
বাদী মন গ্রহণ করতে অসমর্থ । একাধিক কারণে। 
আমাদের মতে গোল অত সহজে মেটে না। ভিন্ন 
দেশে, ভিন্ন কালে কোণার্ক* মন্দিরের মতো, অথবা 
তার চেয়েও বড় স্থাপত্য-কণীর্ত' মর-মানুষেরাই গড়েছে 
=এমন মানুষ যারা ভিন্ন দেশ-কালের হলেও ‘আমা- 
দেরই মতো শ্রান্ত হইয়া পাড়ত'। যথা : মিশরের 
একাধিক পিরামিড, আম্মান বা আবু-সিম্বেলের 
মন্দির, পারস্য-স্থাপত্যে 'পা্সপোলস'-এর শত- 
স্তল্ভের প্রাসাদ, এথেন্সের গ্রীকশৈল'র আ্যাক্রো- 
পোলিস্‌ বা পাৰ্থেনন, রোমের প্যান্থয়ন, কলোসম 
অথবা সেণ্টপাঁটর গাঁজা । আকারে, আয়তনে, উচ্চ- 
তায় এরা কেউ কোণার্ক-সর্যমান্দিরের অপেক্ষা নয্যন 
নয়। ভারতবর্ষেও অজন্তা-এলোরা, রামেশ্বরমের 
শশিবমান্দির, অথবা তাজমহলে যত “ম্যান-ভেজ’, অর্থাৎ 
যত কাঁরগর যতাঁদন ধরে কাজ করেছে তা-ও কোণা- 
কের অপেক্ষা কম হবে না। কই, এদের কোনটির 
ক্ষেত্রেই তো শিল্পীদের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ও- 
জাতীয় বিচন্র ব্যবস্থা করতে হয়ান ? 'শিল্পারা 


অত্যন্ত কদর্য”! তা যাঁদ গুঁদের বন্তব্য হত তা হলে 
তাঁদের সমষ্ট শিল্পে সোঁন্দর্য* নয় বাঁভংস' রসই দেখতে 
পেতাম, যেমন পাই মধ্যযুগের য়নরোপায় চার্চে, পাপা- 
দের নরকবাসের চিত্র-ভাস্কর্যে। 

X. RECREATION:  [ ক্লান্ত-অপনোদন ] : 
এই মতাঁট পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র 
বসু। তিনি লিখেছেন, “কণারকের বিশাল আকার 
দেখয়া জানিতে ইচ্ছা করে_কিসের প্রেরণায় 
শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া এমন রচনায় নিযুন্ত ছিলেন 
এবং কিসেই বা এতকাল ধরিয়া তাঁহাদের উৎসাহকে 
সচেতন রাখয়াছল।...এতগুলৈ বন্ধকাম ও তাহারও 
অধিক সংখ্যায় রমণায় লালতমু্ত* দেখিয়া মনে হয় 
যে, শিল্পাঁদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগ্ডলৈর স্থান 
নিচে নহে। এরুপ মনর্ত* তৈয়ার করিতে করিতে 
তাহাদের উৎসাহ কাঁমবার কোনও কারণ থাকে না, 
বরং অবসাদের সময় চত্রের ব্যাখ্যানবস্তুই তাহাদের 


্যাপক বসন একজন বিশ্ববিশ্ৰুত 
ত পাঁণ্ডত। 
ন স্থাপত্য বিষয়ে তনি প্রামাণিক গবেষণা 
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তো প্রত্যেকাট ক্ষেত্রেই ক্লান্ততে ভেঙে পড়তেন। 
অথচ পিরামিড থেকে হুভার-ড্যাম, চানের প্রাচীর 
থেকে এম্পায়ার-স্টেট-বাল্ডং কোথাও কমাঁদের 
এভাবে উৎসাহ জোগানোর প্রয়োজন হয়ান। 

দ্বিতীয়তঃ, কোথায় কোন জাতের মুর্তি বসানো 
হবে তা নিশ্চয় নির্ধারণ করে দিতেন একজন মল 
পারকল্পনাকার বা চীফ আকির্টেক্ট। তান নিশ্চয় 
স্বহস্তে ছোন-হাতুড়ি চালিয়ে দৈঁহক ক্লান্ততে 
অবসাদগ্রস্ত হতেন না। সেই মল নিয়ামক যে এক- 
জন লঘ:চিত্তের দায়ত্বজ্ঞানহীন আঁববেচক নন, তার 
সৃষ্টির সুষমছন্দেই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সাধারণ 
কমণীরা যাতে শ্রান্ততে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই তান 
এমন একট কালজয়ী স্থাপত্যকণীর্তকে সজ্ঞানে 
অশ্ললম্‌ৰ্ত দিয়ে কলন্ষত করে যাবেন_এ কথা 
{বশ্বাস্য? তান তো অনায়াসে ক্লান্ত রামের পরি- 
বর্তে শ্যামকে নিয়োগ করে এ অপবাদ এড়াতে পার- 
তেন। অপরপক্ষে, সেই মূল ননয়ামকের অনুমতি 
বা অন;মোদনের অপেক্ষা না রেখে রাম-শ্যাম-যদ; 
আপন খেয়ালে ক্লমাগত উৎসাহব্ধক অশ্লীলম্‌ার্ত 
গড়ে চলেছে_এ-কথাই বা মেনে নিই কেমন করে? 

শেষ যযন্তি-যেখানে ওঁ ক্লান্তির প্রশ্ন আদৌ ওঠে 
না, সেখানে ? ভুবনেশ্বরের ছোট ছোট মান্দরে এগুলি 
কেন এল ? বৈতাল, মুন্তেশ্বর, রক্ষেশ্বর, রাজারানী ? 
সেগুলি তো নিতান্ত ছোট মান্দর ? 


কার্তার্থ কালঞগ 


XI. INCREASE OF POPULATION: [| - 
সংখ্যাবৃদ্ধি ] : এই যযন্তিটার বিষয়ে কোন পরর্ব- 
সুরার আলোচনা আমার নজরে পড়োঁন। 

{বশ-ব্ৰিশ বছর আগে ভারতরাষ্ট্রে ভ্রণহত্যা ছিল 
সামাঁজক অপরাধ, নৈতিক পাপ। পঞণ্টাশ-যাট বছর 
আগে জন্মানয়ন্্রণের স্বপক্ষে বন্তব্য রাখার অপরাধে 
অনেককে আদালতে আঁভযন্ত করা হয়োছল। মাত্র 
কয়েক দশক পরে দেখাঁছ_ সামাজিক তথা রাজ্ট্রনোতক 
দ্‌ণ্টভঙ্গিটা আমুল৷ বদলে গেছে। জ্রনণহত্যা আর 


আইনত অপরাধ নয় ; জন্মানিয়ন্ণ আজ দ্বীকৃত 
প্রকল্প । পথে-ঘাটে সিনেমা-টি. ভি-তে তাই আজ 
লালাত্রকোণের প্রচার । কেন? যেহেতু জনসংখ্যা- 


মধ্যযুগে অবস্থাটা ছিল ঠিক বিপরীত। যার 
রাজ্যে যত জনবল তার সামাঁরক শান্ত তত বেশি। 
লক্ষ্য করবার বিষয় আচার্যয শঙ্কর পত্ুরীধামে মঠ 
প্রাতষ্ঠা করেন নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাং 
বৈতাল-মণ্দির নির্মাণের বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে। তার 
মানে ঠক যে সময়কাল থেকে ভুবনেশ্বরে মান্দির- 
নির্মাণ তথা কলিশ্গ-ভাস্কর্যে* মিথুনাচারের জোয়ার 
আসে। খাজরাহোতেও 'িথুনবাদ শিকড় গেড়েছে 
পঢরাঁধামে এঁ শতশকরাচার্যের মঠ প্রতিষ্ঠার একশ 
বছরের ভিতর। শত্করাচার্যের অভ্যুত্থানের পর, 
আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহ; হিন্দ যুবক 
যোবনের প্রথম পর্যায়েই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করার 
বদলে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে থাকে। এতে রাজশন্তির 
পক্ষে ববিচালত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। ‘সত্ব-র সঙ্গে 
দ্বৈরথ সংগ্রামে ‘'রজঃ-কে ‘তম-মুখী হতে হয়। 
অর্থাৎ যোঁবনের প্রথম পর্যায়ে সম্ন্যাস-গ্রহণের সাত্বিক 
প্রবণতার প্রতিবিধানে রাজশন্তিকে এমন প্রচারে নিযুন্ত 


- করবে। 


প্রাচারে নয়, শডধ বাহগাৱরেই এ বিজ্ঞাপন। রাজ- 
শন্তিকে রণক্ষেত্রে মদং জোগাতে ওদের যে সবার আগে 
মরতে হত! 

শঙকরাচার্যে'র পরুরীঁধাম প্রতিষ্ঠা এবং কালঙ্গ- 
ভাস্কর্ষে নিথুনাচারের ভরা-কোটাল এই দুটি সম- 
কালীন ঘটনাকে নিতান্ত কাকতাল'র বলে বাতিল 
করা চলে কি? 


মিথুনাচারের বিবর্তন : 

বাংস্যায়ন তাঁর কামসত্রে নববিবাহিত দল্পতিকে 
উপদেশছলে বলেছেন, “বিবাহের পর প্রথম তিন- 
রাত্রি নব-পারণীত স্বামাঁ-স্রী ভূতলে শয়ন করবে 
এবং রাতরশ্গ-ববাঁ্জত সংযত রাত্রি যাপন করবে। 
পরবর্তী সপ্তদদবস রজনা তারা য্গলে আত্মীয়- 
বন্ধবদের সঙ্গে সোজন্য-সাক্ষ্মতে যাবে ; তারা এক- 
সঙ্গে পঢ়চ্প-চয়ন করবে, গান শুনবে, গল্প-গজব 
এইভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করা সম্বন্ধে 
নিঃসান্দিগ্ধ হবার পর স্বামী তার সহধ্মিণীর 
দৈহিক নৈকট্যে আসার প্রয়াস পাবে।” বাংস্যায়ন 
বলছেন, “কোনও স্রীলোকই জোর-জবরদাঁস্ত পছন্দ 
করে না ; অপারচিত বা অর্ধ-পারচিত কোনও পর 
যের দৈহিক জবরদাস্ততে যাঁদ সে আত্মদানে বাধ্য 
হয়, তবে হয়তো সে সারাজাঁবন তাকে ক্ষমা করতে 
পারে না। হয়তো সে সরতাক্রিয়াকেই ঘৃণা করতে 
শুরু করে, অথবা শডধন্মাত্র তার ক্বামীকে। প্রথম 
ক্ষেত্রে নারাঁ-হিসাবে তার জাবন ব্যর্থ হয়ে যায় ; 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে পরপুরুষের প্রাত আকবৃম্ট হয়ে 
পড়ে ৷” 

এই অমল্য উপদেশাট কলিশগ-ভাস্কর যেন 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন! 


হতে হয় যাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং 
এমনও হতে পারে-জনসংখ্যা হাস করানোর প্রয়ো- 
জনে যেমন আজকের দিনে রাষ্ট্র ও সমাজ লাজ-লঙ্জা- 
শাল'নতার তোয়াক্কা না রেখে যন্ত্র লালাঁত্রকোণের 
প্রচার মেতেছে, ঠিক তেমাঁনই হয়তো তদানীন্তন 
রাষ্ট্র ও রাজতন্্রনিয়ন্মিত সমাজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
প্রয়োজনে কামকোঁলকে ‘বিজ্ঞাপিত করতে চাইলেন। 
আজকের দিনে যেমন বৃহত্তর প্রচারের মাধ্যম_ 
সংবাদপত্র, টি. ভি, সিনেমা এমনকি দেশলাইয়ের 
খোল_তেমানি সেদিন তা ছিল মন্দিরগাত্র! যেখানে 
প্রাতাদন অগাণত নরনারী সমবেত হত। জচ্ছুতেরা 
মন্দিরের ভিতরে যেতে পারত না-কিন্তু মন্দিরের 
বাহিরের অলঙকরণ দেখতে পেত। এজন্য ভিতরের 


কালঙ্গ-ভাস্ক্যের মোঁল-পাঁরচয় 


কাঁলশ্গ-ভাস্কর্যের একেবারে আদি যযগে, এ্রীভ্ট- 
পঢর্ব যুগের গঢহাভাস্কর্যে তাই দেখতে পাই 
অপ্রগল্‌ভ যুগলমহার্ত'। বাংস্যায়নের প্রাতাঁট দিনকে 
প্রাতাট শতাব্দী ধরে নিয়ে দেখাছ ওরা সাত-আট 
শতাব্দী সুরতাক্রিয়ায় বিরহ ছিল। তারা হাত ধরা- 
ধর করে ফুল তুলেছে, গান শুনেছে, পরস্পরের মন 
ছোঁবার চেষ্টা করেছে। ধাঁরে-ধাঁরে ধাপে-ধাপে। 

আমরা এই সাত-আটশ বছরের 'ববত‘নকে 
পারি। যথা : 

() যুগল মহুৰ্ত ; (i) উত্তোজত মিথুন ; 
(i) শঙ্গাররত মিথুন ; (৮) মৈথুনরত মিথুন ; 
(৮) যোথ-যোনাচার। 
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সাম'গ্রকভাবে বলা যেতে পারে এই পাঁচাট পর্যায় 
এসেছে একের পর এক ৷ তার মানে এ নয় যে, প্রথম 
যুগে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের মিথুন-মনার্ত' ছিল 
না। বস্তুত মৈথুনরত 'মথুন' একেবারে প্রথম 
যুগেও ছিল৷ 'কন্তু সংখ্যাতত্ব নিয়ে আমরা দেখেছ 


গয়া, উদয়গাঁর, অজন্তা, ভাজা, কারে, মথরায়। 
প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখছি নায়ক ও নায়কা পাশাপাশি 
দাঁড়য়ে বা বসে আছে। দাঁড়িয়েই বোশ। বড় জোর 
নায়ক তার সঙ্গিনীর কাঁধে আলতো করে একট 
হাত রেখেছে, কিম্বা তার চন্পকাঙ্গডুলৈ নিজের কর- 


ওঁ বাভিন্ন পর্যায়ের মিলনের দ্‌শ্যগননীল বাভিন্ন 
শতাব্দীতে পর পর প্রাধান্যলাভ করেছে। সংখ্যাতত্্ব 
ও গ্রাফ-সহযোগে আমার পূর্ববর্তী“ গবেষণা-গ্রন্থে সে 
তথ্যটা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করোঁছ। এখানে যেহেতু 
আমরা শুধ রসের কারবার তাই এসব সংখ্যতত্ত্ব 
এড়িয়ে পাঁচাট পর্যায়ের ভিতর থেকে কয়েকাঁট নমঢনা 
ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করা গেল। 


I. যগল-মঢা্ত : 

প্রিথম-জাতের মিথুন, যাদের আমরা 'ডগল- 
মুর্তি’ নামে অর্ভাহত করোঁছ, তাদের আ'বর্ভাব 
ভারতীয় ভাক্কর্য-ইতিহাসের একবারে প্রথম যুগ 


চিত্র-5.80 উদয়াঁগরির যুগলমনার্ত' ; নায়ক-নায়কার যোঁথ 
পদচারণা ; শ্রীঃ পঃ দ্বিতাঁয় শতাব্দী 


খেকে। প্রাগার্যযুগের প্রতাঁক-ভাস্ক্যোর কথা বাদ 
দিলে এতিহাঁসক ভারতবর্ষের উষাযুগে এ নর ও 
নার ছিল অপ্রগল্‌ভ, শালণনতা-বোধে সলঙ্জ। 
দুটি উদাহরণ আমরা এখানে উপস্থিত করাছ উদয়- 
র থেকে। এ দুটি অর্ধোৎকার্ণ ভাচ্কর্যয বা 'বাস 
-ওয়াক। 
আশ্চযে'র কথা, একই কালে, অর্থাৎ গ্রীজ্টজন্মের 
দই শতাব্দী পঢু্ব থেকে দ্ৰিতাঁয় শ্ৰষ্টাব্দ পযন্ত 


ভারতবর্ষের বাভিন্ন প্রতাল 
মতি৷ উক করা হয়ছে বন বল 
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= আৰ ০৭." 


ম্‌ুচ্টিতে গ্রহণ করে আন্তর-উষ্ণতা নমর্সহচরীর 
দেহ-মনে সণ্টারত করছে। তারা লাজুক, তারা 
শালীন। আজকের দিনে নব-বিবাঁহত দম্পাঁত 
ক্যামেরাম্যানের সামনে যতটা প্রগল্‌ভতা দেখানো 
শালীন বলে মনে করে দ:-হাজার বছর আগেও 
দেখছ ঠক সেইটাই ছল শালানতার সীমারেখা । 
{বরাট ভৌগোলক দুরত্বের জন্য সেই অরণ্য- 
অধ্য্যাষত, রাজপথহ"ীন শাল ভারতবর্ষের বাভন্ন 
প্রান্তবাসী শিল্পীর দল যে একে অপরের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়োছলেন এ-কথা মানতে গন সরে না ; 
কিন্তু বাভন্ন প্রত্যন্তদেশে উৎকাঁর্ণ ভাক্কর্যষে যে 
বিস্ময়কর সাদৃশ্য পারিলাক্ষত হয় তাতে সিদ্ধান্তে 


{চ_5.31 উদয়গারর যুগলমনার্ত ; আঁভমানিনাী নায়কা 
ও নায়ক ; খ্রীঃ পঃ প্রথম শতানব্দী। 


আসতেই হয় যে, এ'রা একই শিল্পগুরুুর ধারাবাহক। 
এ বিষয়টি ইঁতিপুর্বেই (চিত্র-3:4) আলোচনাকালে 
লিপিবদ্ধ করোঁছ। মনে হয়, প্রথম যুগে এই জাতের 
মিথুন এসোঁছল নিতান্ত অলচকরণরুপে। যেন এক 
জোড়া পদ্ম, শঙ্খ অথবা জ্যামিতিক নক্‌শা। কেন্দ্রীয় 
অক্ষরেখার দয়নাদকে_ডাইনে-বাঁয়ে, এভাবে ভারসাম্য- 
রক্ষার খাতিরে যুগলবদ্তু সংস্থাপন আলিম্পনরণীতর 


একেবারে মনল কথা। কিন্তু যুগল মননুষ্যমনর্তর 
ক্ষেত্রে একটা “বশেষ' আছে। জোড়া-জোড়া পদ্ম- 


শশ্খ-পক্ষী-মৎস্যের অলঙ্করণে দেখা যায় একাট 


EEA PES EE CEE 


ডাইনে বে'কেছে, অপরাট তার দর্পণ-প্ররতোবন্বের 
ছাঁদে বাঁয়ে হেলেছে। তারা একে অপরের প্রতি- 
চ্ছায়া। অপরপক্ষে, যুগল-মু্ততে একটা লিঙগগত 
বৈপরীত্য অনদ্বাঁকা্য, যা এ পদ্ম-শভ্খ-পক্ষণ-মৎস্যে 
নজরে পড়ে না। তা হচ্ছে : একাট প্ট্রন্ষ, একটি 
প্লকবীত। বৈপরাঁত্য তাদের ভাঁঙ্গমায় নয়, লিঙ্গ- 
ভেদে। যেন এঁ বৈপর'ত্যের বন্ধনেই গড়ে ওঠে একটা 
ভারসাম্যের একতান--যেন চোঁম্বকের দঢ়্টি বিপরীত 
মেরুর পারস্পরিক আকর্ষণ ; যেন বৈদন্যতের দই 
ভিন্নপ্রান্তের চুদ্বন-স্ফুলিঙ্গ : খণাত্মক ও ধনাত্মক। 

দু-একশ বছরের ভিতরেই এ জাতায় মনঁতগড়ার 
আরও একটি প্রেরণা দেখা দিল। এরা এখন আর 
শুধ অলঙকরণের উদ্দেশ্যে আসেনি, এসেছে অন্য 
প্রেরণায়। তারা হচ্ছে দাতা-দম্পাত বা donar 
couple ।  পাশ্চমঘাট পর্বতমালার নাসককে কেন্দ্র 
করে গ্রী্টজন্মের প্রায় সমসময়ে-কিছ ড আগে পরে 
গড়ে উঠোঁছল একাধিক বোদ্ধ সঙ্ঘারাম_চৈত্য ও 
বিহার। ভাজা, কন্‌ডেন, কাহ্নেরাী, পিথালকোরা, 
নাসিক, অজন্তা, কার্লে প্রভৃতি। এঁ সব মন্দিরের 
প্রবেশদ্বারে দেখতে পাই এই জাতের দাতা-দম্পাতর 
মার্ত। তারা কল্পলোকের নায়ক-নায়িকা নয়, 
বাস্তব রাজারানাী, শ্রেন্ঠী-শ্রেষ্ঠিণী, দাতা ও তাঁর 
সহধামণী। এদের সঙ্গে মিশরায় পিরামিডে ফারাও 
'ও রানীর যুগল-মনার্তর তুলনা করা চলে। উভয় 
ক্ষেত্রেই দম্পাত এসেছেন দেবতার প্রতি সম্মান 
জানাতে, শ্রদ্ধা জানাতে । তফাং এই যে, মিশরায় 
যুগল-মহার্ত' অব্যাতক্ম সমভগু্গঠামে ; অপরপক্ষে, 
ভারতাঁয় ঘ:গল-মুার্ত' আভঙ্গ অথবা ্রিভগ্গঠামে। 

প্রসঙগান্তরে যাবার আগে আর একট কথা বলে, 
নিই : 
শাস্রকার বলেছেন, “প্রমথ মন্দিরে উৎকার্ণ 
করতে হবে_স্প“, মণ্গলচিহ্ন বিহগ, বিল্বপত্র, ঘট, 
স্বাস্তকচিহ্ন এবং 'মিথুন”। এখানে ‘মিথুন’ শব্দ- 
{টিকে কালশ্গ-ভাস্কর অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ 
করোঁছলেন। মথন অর্থে : পঢুরনষ ও প্রকৃতির 
সহাবস্থান। তাদের মৈথদন-রত অবস্থা আবশ্যিক 
নয়। কালিদাসের ‘হংস-মিথনন', বাল্মীকির '‘ক্লোণ্ড- 
মিথুন’ এবং ছান্দোগ্য-উপনিষদের ‘বাক-প্রাণ-মিথনন'ও 
এঁ একই অৰ্থবহ ৷ A 

আরও লক্ষণীয়, কাঁলঙ্গ-ভাস্কর “মথনুন' শব্দ- 
টিকে নর ও নারীর মধ্যে সীমিত রাখার কোনও 
যোঁক্তিকতা খজে পানান। তাই মনযষ্য-মিথুনের 
পাশাপাশি, এমনকি পরিবর্তে তাঁরা উৎকাঁণ* করে- 


কাঁলঞ্া-ভাস্কর্যের মৌল-পারিচয় 


ছেন : বানর-বানরাঁী, সিংহ-সিংহাঁ, কাঁর-করিণাঁ, 
নাগ-নাঁগন। বস্তুতঃ কলিঙগ-ভাস্করের কাছে এটাই 
শিক্ষা। ভারতবর্ষ মানবসমাজের চিন্তা-ভাবনা-অন= 
ভূতি ক্ৰমাগত ‘না-মান:ষদের’ জগতে প্রক্ষেপ্ত করেছে। 
তাই উপনিষদের কাব ‘মধ্নরবাতা খতায়তে' মন্নে বলে- 
ছেন-_এই রাত্রি মধুময়, এই ওষধ, এই বনস্পাত সবই 
মধ্্ময় । তাই শকুন্তলা যখন পাঁতগ্‌হে যাত্রা করেন 
তখন শুধ অনসমুয়া-প্রিয়ংবদাই নয়, হারণ'রাও কাঁদে, 
এমনকি গাছেরা কাঁদে, কাঁদে বনজ্যোংস্নাও ! 

তাই সেই ভারতীয় ভাবনার উত্তরসাধক কাঁলংগ- 
ভাস্কর বাস্তব জাবজগতেই '“মধুবাতা খরতায়তে’ 
মন্ত্রকে সাঁমিত করতে পারলেন না-নির্মাণ করলেন 
কল্পলোকের পরন্ষ-প্রকাত : যক্ষ-মিথ নন, কন্নর- 
মিথুন, গন্ধর্ব-মিথুন, অপ্সর-অপ্সরা । 


fচিত্-5-32 যক্ষ-মথুন, ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালা 
(সপ্তম শতাক্স')। 


আমার ব্যান্তগত অনুসন্ধানে কালশা-ভাস্কর্ষে এ 
জাতীয় না-মানন্ষ' যুগল-মনা্ত'র প্রাচীনতম নিদর্শ'নাট 
আছে ভুবনেশ্বর আ্কিওলাজিক্যাল মিউজিয়ামে 
এখানে (চিত্র-5-32) লক্ষণীয় যক্ষের মাথাট হচ্ছে 
ষণ্ডের, বাকিটুকু দেহে সে মানুষ৷ অপরপঙক্ষে 
যক্ষণী প্রায় পরোপন্নীর মানবাঁ_শঙ, লাঙ্গল 
ও স্বদন্ত ব্যাতরেকে। এই জাতীয় চিন্তাধারা 
অর্থাৎ কল্পলোকের যদগল-মনার্তর রূপায়ণ যে 
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কাঁলশগ-ভাস্করকে একেবারে শেষ যুগ পর্যন্ত অনু 
প্রেরণা জননগয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে একই সঙ্গে 
উপস্থাঁপত করোঁছ ত্রয়োদশ শতাব্দীর একট কিন্নর- 


IL. উত্তেজিত নিথডন 3 
দ্বিতীয় জাতের মিথনকে আমরা বলোছ 
উত্তেজিত মিথুন’। যাদের সংজ্ঞার্থ : আলিঙ্গনবদ্ধ, 


মিথুন । এট কোণা্ক জগমোহনের দ্বারের জ্যাম্ব- 
অংশ থেকে। প্রদীপ নিবে যাবার আগে খোদাই করা! 

আরও একট জানস লক্ষ্য করা যেতে পারে। 
ভাজা-কার্লে-কাহ্নেরী প্রভাত বোদ্ধ ভাক্কর্যে প্রায় 
সর্বত্র স্ব্রী-মদর্তাট আছে পুরুষের দক্ষিণে, কারণ 


চুম্বনোদ্যত, অথবা প্রাকামলনকোঁলরত, অথচ যাদের 
নিন্নাজ্গ অপ্রকট। 

ভারতীয় ভাস্কর্য যুগল-মনার্তকে ব্যাপকভাবে 
উত্তেজিত হতে দেখাছ ষষ্ঠ শতাব্দীতে, শেষ 
চাল;ক্যযুগে নির্মিত আঁহওলের দুগামান্দরে এবং 


বৌদ্ধ-ভাস্করের মতে প্রকৃত হচ্ছে প্ররুষের “বর- 
অষশ্গ : বেটার-হাফ'! তাই সে প্রর্যম্নার্তর 


চিন্-5.38 কিন্নর-মিথুন, কোণার্ক' প্রবেশদ্বার 
(্ৰেয়োদশ শতাব্দী) 


লাদখান মান্দরে। তার পূর্বে যে উত্তোজত মথুনের 
পাঁরকল্পনা করা হয়ানি এ কথা বলব না। আমার 


{চত্র5.84 উত্ভোজত-মথ্‌ন 
বহ্ষেশ্বর (দশম শতাব্দ!)। 


অভিজ্ঞতায় প্রাচীনতম ভারতীয় িথনন-মনার্তাট 
আছে লক্ষেণী সংগ্রহশালায়-একাট জৈন-স্তম্ভে 
উৎকাঁৰ্ণ' করা 'উত্তোজত িথুন'। সেটি আনমুমানিক 
দ্বিতীয় শ্রীজ্টপু্বাব্দের। তার একটি আলোকাঁচত্ 
ত্রৈমাসিক ‘র্‌পম্‌ পত্রিকায় (এপ্রিল-জুলাই 1925, 
P- 54) প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেটি ব্যাতক্ম। 
প্রথম পাঁচ-ছয় শত বছর_যেন বাংস্যায়নের নির্দেশ 
মেনে ওরা শুধ পুল্পচয়ন করেছে, গল্পগাছা করেছে! 


কার্যৃতার্থ কলিগ 


শেষ চালুক্য যুগের িথুন-মর্তে গলি উত্তেজিত 
হলেও তাদের নিন্নযোঁনাঙ্ণ ছিল গোপন। সাহত্যে 
ততদিনে শ্‌ঙ্গার ও মৈথুনের অকপট বর্ণনায় যাঁদচ 
কোন বিধিনিষেধ ছিল না, তবু ভাস্করদল গুপ্তযুগে 
অতটা প্রকট হতে পারেনান। হাজার হোক, ভাস্কর্য 
হচ্ছে দ্‌শ্যকাব্য_নয়নগ্রাহ্য ল'লিতকলা। 


hl 
ED 
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দচিত্র-5:35 উত্তোজত-মিথুন 


ব্ৰহ্মেশ্বর দেশম শতাব্দা)। 

উত্তেজিত মিথুনের পর্যায়ক্স বোঝাতে আমরা 
এখানে পর পর চারটি উদাহরণ উপস্থাপিত করছি। 
প্রথম দুটি ৰক্মেশ্বর মন্দির থেকে। শেষ দুটি 
আমার সঙ্গে কলিঙগ পারক্মায় শিল্প-তাঁ্থ যাত্রী 
শিল্পা গ্রীইন্দ্ৰ দগারের_একটি লিষ্গরাজ ও একাট 
কোণার্ক* থেকে। 

প্রথম উদাহরণে (চিত্র5-84) নায়িকার শুধ 
হাতখান ধরা হয়েছে, তাতেই সে লঙ্জাবনতা। 
আস্যে তার সম্মাতর বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় উদাহরণেও 
দেখেছি (চিত্র-5:85) নায়কা সরাসাঁর তার প্রেমা- 
স্পদের দিকে তাকাতে পারেনি। ভাবখানা : নহি নাহ 
বোলাব, মোড়য়িবি গাঁম’। কিন্তু এবার দেখছি, মেয়েটি 


কলিঙ্গ-ভাস্কর্যে'র মোল-পরিচয় 


তার ডান হাতখানি রেখেছে দায়তের স্কন্ধে। 
স্বীকার করতেই হবে, প্রথম উদাহরণের নায়িকার 
চেয়ে দ্বিতীয়া একট; বোশ উত্তেজিতা-বকচ- 
উরসার মধ্যমাণঙ্গের বিচিত্ঠামেও তার সম্মাতর 


চিত্-5-:36 লঙ্ণরাজ খলান 
ভুবনেশ্বর (একাদশ শতাব্দাী)। 


স্বাকীত। তৃতাঁয় উদাহরণাটি শিল্পী শ্রীদুগার 
এ'কেছলেন 'লঙ্ারাজ-ববমানের উপরজতঙ্ঘা থেকে 
(চ্_5-36)। এখানে নায়কা সরাসাঁর তার প্রেমা- 
স্পদের দিকে তাকাতে পেরেছে। 'বকচ-কলাপ 
ময়নুরের মতো সে হাত দন্ট লালায়ত ভঙ্ঘমায় 
মাথার উপরে তুলেছে। দায়তকে সে স্পর্শ করে নেই 
_কন্তু তার আভশ্গঠামে বুঝতে অসুবিধা হয় না 
যে, সে চুদ্বন-তয়াসী। 

চতুৰ্থ উদাহরণাটি (চিত্র_5:87) কোণা্ক* জগ- 
মোহন থেকে সংকাঁলত। নায়িকা এখানে রীঁতমতো 
রত্যাতুরা। ভারতচন্দ্রের ভাষায়, “লাজের মাথায় 
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নায়ককে । দায়তের ওষ্ঠাধর অনিবার্য আকর্ষণে তার পরিমাপ নির্ধারিত করতে_কোন যুগে, কোন 


নেমে আসছে! রাজন্যবগে'র পৃষ্ঠপোষকতায়, কোন দেবদেবীর মন্দিরে 
বা আণ্টালক প্রভাবে মিথুন-মনার্তিতে যৌনতার হাস- 
II, শৃঙগাররত শিথ্‌ন £ বৃদ্ধি ঘটেছে তা নিরূপণ করতে_এই ধরনের ‘মন- 


সংজ্ঞা অনঢ্লারে আমরা তাকেই শু্‌ঙ্গাররত গড়া’ (arbitrary) সংজ্ঞা আরোপ করে আলোচনা 
মিথুন বলেছি, যারা মৈথুনরত নয় অথচ যাদের করেছিলাম মাত্র। বর্তমান গ্রন্থে যৌনতার পাঁরমাপ 
নিলপ্রয়োজন। বস্তুত শেষ 'তনজাতের 'মথুন- 
মতের আলেখ্য ও আলোচনাও আম পাঁরহার করতে 
ইচ্ছক। সেগঢ়ল ‘অশ্লীল’ বলে নয়। বর্তমান গ্রন্থে 
অপ্রয়োজন বলে। এই 'বষয়াট নিয়ে যেহেতু অধি- 
কারী ও গবেষকদের জন্য আম ইাঁতপুর্বেই বিস্তা- 
{রত আলোচনা করোছ, তাই এই সাধারণ-পাঠকের 
জন্য লাখত পঢ়ন্তকে সেগননল অপ্রয়োজন মনে 
করাছ। 

শ্‌ঙ্গাররত মিথুন পর্যায়ের দুটিমাত্র উদাহরণ 
এখানে সংস্থাপত করা গেল-পর্ণ মনার্তার নয়। 
শুধুমাত উধর্বাঙ্গের। কারণ রসের বিচারে সে দহট 
অপরিহার্য মনে করাছ। 

চচিত্র-5-88-এ সংযোজিত মিথুন মনতনট কারও 
কারও মতে কোণাকের শ্রেষ্ঠ সিথুন.! 

এর “লাবণ্যযোজনা’ আমাদের স্মরণপথে এনে 
দেয় বাংলাসাঁহত্যে সুপাঁরাচত আর এক “ল্যবণ্যে'র 
কথা! “সেইখানে পাশ্চমের দিকে মুখ করে দুজনে 
দাঁড়ালো। অমিত লাবণ্যের মাথা বুকে টেনে 'নয়ে 
তার ম্খেটি উপরে তুলে ধরল । লাবণ্যের চোখ অর্ধেক 
বোজা, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে 
সোনার রঙের উপর চ্ন-গলানো, পান্না-গলানো 
আলোর আভাসগ:লি মিলিয়ে যাচ্ছে ; মাঝে মাঝে 
পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভার নির্মল নাল, 
মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই, শুধ 
আনন্দ আছে, সেই অমর্তযলোকের অব্যন্ত ধৰান 
জাগছে ।” 

বাস্তবে অন্তসিচ্জাসিত কোণার্ক দেব- 
দেউলের ধৰংসস্ত্‌ূপের উপরে দাঁড়িয়ে মহাকালের 
কশাঘাতে নির্যাতিত এ মিথ্ডন-মু্তির এঁকান্তিক 
প্রেমের দৃশ্যাট দেখতে দেখতে আপনার মনেও শেষের 
কাঁবতার এঁ রোমাণ্টিক অন;ুভাঁতটাই জেগে উঠ্‌বে : 
দেহাতীত প্ল্যাটানক-ল্যভ্‌-এর একটা অনুকরণ, 
নিকাষিত হেমের একটা স্বর্ণাভা, যদ না... 


SEAS আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি না ওঁ মনাঁতর নিচের দিকে 
নিল্মাঙ্গ গোপন নয়। আপনার নজর পড়ে ! 
এ জ৷' য় £: H + 
শাল্লে নেই। athe তা পড়লেও 'কন্তু আর একাঁট সত্য অনুভব 


“বত! গ্রল্থে যৌন- করবেন ; যেখানে দেহ আছে, সেখানেও আনন্দ 


থাকতে পারে। এবং আছে! 

শেষ উদাহরণাটিতে (চ্র_5:89) নাঁয়কার মনার্ত 
রুপায়ণে শিল্পী একাঁট অপঢূর্ব দ্বৈতভাব ফাটিয়ে 
তুলেছেন : মনে হয়ঁমেয়োট আন্মনা। যেন 
অতাঁতের কোন 'বস্মতপ্রায় নায়কের কথা তার হঠাৎ 
মনে পড়ে গেছে! বর্তমানকে তাই বলে সে অদ্বীকার 
করোন। প্রত্যক্ষকে সে দাক্ষিণহস্তের আলিঙ্খনে 
নাবড় কয়ে পেতে চায় ; অথচ করলগ্নকপোল বাম- 
হচস্তের মুছ'নায় মনে হয়, সে ব্যাঝ মনে মনে হারিয়ে 


fচত্ৰ5.:38 কোণার্ক জগমোহন 
ব্ৰেয়োদশ শতাব্দী) 


গেছে কোন্‌ অতণীতযন্ুগের বিস্মৃত্প্রায় কুয়াশাচ্ছন্ন 
খণ্ডমুহুতে‘। যেন তার কৈশোরকালের কোনও ভাৱ, 
মুগ্ধ কিশোরের কথা, তার কম্পিত করস্পর্শের শিহ- 
রণ, তার প্রথম-চনম্বনের রোমাঞ্ট ! সেই আধো-মনে- 
পড়া অভিজ্ঞতার অন্তলাীর্ন অনুুরণনে সে মগ্ন- 
চৈতন্যা! শাশ্বত নারাহৃদয়ের এক 'দেবানজানন্তি! 
রহস্য : ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই 
তাহা চাইনার'-এক বিচিত্র ব্যঞ্জনা এখানে বিধৃত 
অতাত ও বর্তমানের মধ্যে দোদ/ল্যমান এ দোলকাঁটর 
দ্বৈতসত্তায় আপনি কি লাবণ্যকে দ্বিতীয়বার দেখতে 
পেলেন? 
_“যে আমাকে দেখিবারে পায়/অসাম ক্ষমায়/ 
ভালোমন্দ মিলায়ে সকাল 
এবার পডজায় তারে দিতে চাই আপনারে বল !' ? 


আমার কিন্তু মনে হল_ও হচ্ছে বজ্সেনের 
বাহুবন্ধে উত্তীয়র চিন্তায় অন্যমনা_শ্যামা'। 


পাঁরসংখ্যায়নের সিদ্ধান্ত : 
য’দও শেষ-পর্যায়ের মিথুন-ম্নর্তগ্নলির_ 
ঙ্গাররত, মৈথুনরত 'ও যোথ-যোনাচাররত বদ্ধকাম 
মুৰ্তগড়লের আলেখ্য ও আলোচনা এ-গ্রন্থে পারহার 


fচ্5-39 কোণার্ক জগমোহন 
(ত্রয়োদশ শতাব্দী)। 


ন্তের একটা চন্ম্বকসার এখানে দেওয়া যেতে পারে। 
অর্থাৎ বাভিন্ন যুগে কালঙ্গ-মান্দিরে িথুনাচার 
বিষয়ে যে বিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে রাজনণাত, 
সমাজনীতি প্রভাত কতটা সম্পন্ত। আমরা কাঁলঙ্গের 
বাঁভন্ন যুগের এগারোট মান্দরে যাবতীয় মিথডন- 
মু্তিগ্বালর পাঁরসংখ্যান সংগ্রহ করোঁছলাম এবং 
প্বকাঁথত পাঁচটি ভাগে তাদের বিভন্ত করে'ছলাম, 
অর্থাৎ_যুগল-সহাৰ্ত, উত্তোজত মিথুন, শ্‌ঙ্গাররত 
মিথুন, সংগমরত মিথুন এবং যোথ-যোনাচার 
আমরা যতদুর জানি, এভাবে মিথুন-মনা্তগঢ়লর 
জাত-নির্ণয়, যোঁনতার তথা '‘অশ্লাীলতা’-র বিচারে 
তাদের মল্যায়ন এবং 'ববর্তন-ধারার সমীক্ষা ইাঁত- 
পূর্বে করা হয়ান। অর্থাৎ কোন্‌ মান্দরে কাঁ-জাতের 
কতগ্ঢল মিথুন আছে পঢ়ুরাতত্ব-বিভাগ তার পাঁর- 
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সংখ্যান গ্রহণ করেনান-কোনও গবেষক করেছেন 
বলেও আমরা জানি না। সংখ্যায়, গঢরত্বে তারা 
কালের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান, না কমছে ; কেন বাড়ছে, 
কেন কমছে তা কেমন করে বচার করব যাঁদ কোনও 
পারিসংখ্যানই না থাকে? কলিশগ-দেউলে মূর্ত- 
নির্মাণের জোয়ার আসে শশাণ্কের উড়িষ্যা-বজয়ের 
অ্ধশতাব্দাীকাল পরে। অর্থাৎ সপ্তম শতকের 
প্রথম পাদে। তারপর শৈলোদ্ভব, ভোঁমকর, সোম- 


বিতকমুলক ; অর্থাৎ বাভিন্ন জাতের মৰ্তর 
উপর যোঁনতার তথা ‘অশ্লাঁলতা'’র “মান'নরপণ ! 
এক্ষেত্রে ব্যান্তমানস প্রচণ্ডভাবে প্রভাবত করবে আমা- 
দের পাঁরসংখ্যান। যোনতার পাঁরমাপ করতে আমাদের 
একট ‘যোঁনতা-একক’ নির্ধারণ করতে হবে। অথবা 
তথাকাথত অশ্লীলতার’ একক। এটা কণ ভাবে 
করা যায়? এঁ ‘একক’ এবং বাভন্ন স্তরের মিথুন- 


বংশ, কেশরাী এবং গরঙ্ণ-বংশের রাজত্বকালে কীভাবে 
হয়েছে তা আমরা সংক্ষেপে ইাঁতপুর্বেই আলোচনা 
করোঁছ। রাজন্যবর্গের কিছ আদিবাসী, কিছু বর্ণ- 
হিন্দ: । তাঁদের চিন্তাভাবনা ক প্রাতফালত হয়োছল 
মিথুনাচারে ? সমসামাঁয়ক ধর্মীয় চিন্তাতে িথুন- 
বাদে যোঁনতা কি উধৰ্বগামী অথবা নিম্নগামী ? এই 
প্রশ্নগলৈর সমাধান খ:জে পাওয়া যায় কিনা জানতেই 
আমরা এগার্যেটি মন্দিরে এ পরিসংখ্যান সংগ্রহ 
করেছি। 

এগারোটির ভিতর নয়টি ভুবনেশ্বরে, একটি 
খিচিঙ-এ এবং একটি কোণার্কে। প্রতিটি মান্দিরে 
মিথুন-মুতিগ্‌ুলি গণনা করে তাদের উপরে-বার্ণত 
পঁচভাগে ভাগ করা আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। 
পাঁচ-জাতের মিথুন-মুর্তর সংজ্ঞার্থ আগেই নিরুপিত 
হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এজাতের শ্রেণা- 
বদ্ধ করার কাজে ব্যন্তিমানসের ছাপ কিছনুটা পড়- 
বেই ; যাকে ইংরাজিতে বলে ‘সাব্‌জেক্‌টিভ ইভ্যাল্‌ু- 
য়েশন'। এ জাতীয় ব্যন্তিমানসের বিচার আমাদের 
বৃঝে নিতে আমি একটি ছোট পরক্ষা করি। আমি 
এই পারসংখ্যান সংগ্রহের কাজে দুইবার কলিঙ্গ 
পরিক্নমা কাঁর। প্রথমবার আমি সস্মণক গিয়েছিলাম। 
মারে এককভাবে মিথনন-মূর্তিকে শ্রেণবন্ধ করেন। 

গেল, আমার শ্রেণীবন্ধতার I; - 


মন্রা্তগলেতে ‘যোঁনতার মান’ নির্ধারণ করতে আম 
দ্বাবধ পথে অগ্রসর হই। আমার লেখা বাংলা বই 
ভারতীয় ভাস্কর্যষে* মিথুন'"-গ্রন্থাটর সঙ্গে একাট 
ছাপা-কাগজ বাল করে পাঠকদের অন্যুরোধ কাঁর 
তাঁদের ব্যান্তগত মনল্যায়নে তাঁরা কাঁ-জাতায় ‘মান’ 
আরোপ করছেন তা জানাতে। আমার সোঁভাগ্য, 
অনেকেই 'নিজব্যয়ে ডাকযোগে তাঁদের মতামত 
জানান। এ সময়ে ‘ইন্সটিটন্ট অব্‌ এঞ্জিনিয়ার্সের' 
গোখেল-রোডের আঁফসে আমাকে একট বন্তৃতা দিতে 
আহবান করা যায় ; “বিষয়টি ছিল : ‘ভারতায় 
ভাস্কর্যে মিথুনাচারের বিবর্তন!’ এই সভাতে প্রায় 
সওয়া দুইশত শ্রোতা ছিলেন_আঁধকাংশই এঞ্জি- 
নিয়ারং গ্র্যাজুয়েট । সেই সভাতে একট আবেদনপত্র 
র্‌চিমত অশ্লীলতার মান নিরপণ করে পাঁচ-জাতের 
মিথুনের মূল্যায়ন করতে বলা হয়। তাঁদের প্রত্যুত্তর 
থেকে আমরা প্রাতটি জাতের মিথুন-মুর্ত'র একটা 
“গড়-মান’ লাভ কাঁর। এভাবেই গণভোটে 'বাভন্ন 
জাতের মিথুন-মনার্ততে আনুপাতিক অশ্লীলতার গড় 
মান নিণাত হয়। 

এ প্রশ্নপত্রে প্রথম-প্রশ্নাট ছিল৷ : “D০ you 
agree that the degree of eroticism/ 
obscenity of a few pieces of art can be 
evaluated relatively by subjective 
assessment ?” [আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, 
কয়েকাট শিল্পদ্রব্যের যোনতা/অশ্ললতার আপে- 
শক্ষিক পারিমাপ ব্যন্তিগত মুল্যায়নের মাধ্যমে করা 
সম্ভব? ] | 

অধিকাংশের জবাবই ছল : হ্যাঁ। শতকরা পনের 
জনের মত ছল : না। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে 
জানিয়েছিলেন যে, জবাবে তাঁরা ‘হাঁ-ই বলতেন le 
বলছেন না এজন্য যে, শিল্পদ্রব্যের গদণাগুণ গণ" 
তাঁদের আপত্তি। যাই হোক, সংখ্যাগারষ্ঠ অংশগ্রহণ- 
কারা যাঁদের মতে এভাবে মনল্যায়ন সম্ভব_তরা 


কারৃতার্থ কালঞা 


দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নাট ছিল : 
“Assuming that the eroticism-value of 
the ‘Chaste-couple (type I, as on the 
facade of Udaygiri i.e. Fig. 5.30 in this 
book) be ‘nil, and that of the most 
Pornographic exhibit you have come 
across has a value of 100, what relative 
values would you generally ascribe to 
types IL, IIL IV & V?” [যাদ ধরে নেওয়া 
যায় যে, এ-গ্রন্থের ॥i&. 5.30 1চত্রের যুগল মনর্তিতে 
যোনতার মান “শ:ন্য’ এবং আপনার ব্যক্তিগত অভি- 
জ্ঞতায় সর্বাপেক্ষা যৌনতা-আশ্রয়ী মনার্ত'র মান 100, 
তাহলে আপনি এঁ বাকি চার-জাতের মর্তেতে, অর্থাৎ 
উত্তোজত মিথুন, শৃঙ্গাররত শিথ ন, মৈথননরত মিথুন 
এবং যোঁথ যোনাচারের শিল্পবস্তুগ্নলেতে কাঁ মান 
আরোপ করবেন? ] 

আমরা যে প্রত্যুত্তরগডলে পেয়োছলাম তার গড়- 


ফল 'নম্নোন্ত প্রকার (যৌনতার মান) : 
যু্গল-মাৰ্ত 2 
উত্তোজত মিথুন 5 
শঙ্গাররত মিথুন 5 20 
মৈথুনরত মিথুন 50 


হবে না := 

() প্রাতাট ক্ষেত্রেই ‘যৌনতার মান!’ ক্রমব্ধমান। 
কোন ক্ষেত্রেই যৌনতার মান পর্ব উদাহরণের চেয়ে 
কম নয়। এ-থেকে সম্ভবত ধরে নেওয়া যায় যে, 


(i) প্রথম ও “দ্বিতীয় জাতের মিথুনের মধ্যে 
পার্থক্য মাত্র 5, অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতের মধ্যে 
পার্থক্য 15। তার হেতু মনে হয়_তৃতীয় জাতের 
সিথুনে যেহেতু. নিম্ন-যৌনাঙ্গ দৃষ্টিগোচর তাই 
মানটা এভাবে বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মত্ব্য যে 
পশ্চিমখণ্ডে পুরয (যেমন, মিকেলাঞ্জেলোর ‘ডেভিড') 
অথবা নারণ (যেমন, আঙরের ‘লা সু্স*) 'নয্নডে' 
আমরা নিম্নযোনাগ্গ দেখতে পাই ; কিল্তু 
যোঁথ উপস্থিতিতে-মিলন-দ্‌শ্যে_সচরাচর তা 
অপ্রকট রাখা হত। তাছাড়া ভারতীয় ললিতকলার 
অন্যান্য নয়নগ্রাহ্য শিল্পে-গঢহাচিত্রে, মিনিয়েচারে, 


কলিশগ-ভাস্ক্যে'র মোল-পারচয় 


অলঙ্কৃত তৈজসপনব্নেও তা ‘টাবু’ হিসাবে বাঁজত 
হয়েছে। হয়তো সে জন্যই তৃতীয় জাতের মিথুনে 
“যৌনতার মান’ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

(ii) তৃতীয় এবং চতুর্থ জাতের িথুন-মহার্তর 
মধ্যে 'যোনতার মান’ খুব বেশি বেড়ে গেছে। তার 
একটিই অর্থ : আধ্দানক দর্শকের দৃষ্টিতে ভাস্কর্যে 
যোন-মিলনের খোলাখল প্রাচ্ছাব র্চেকর মনে 
হয়নি। তার অনেকগ্ডলে হেতু। এক কথায় তা হচ্ছে 
এই-যোঁন-মিলনের বর্ণনা ইদানিংকালে আভাসে- 
ইণ্গিতে, প্রতীকের মাধ্যমে হওয়াই প্রত্যাশিত। 

(iv) একই কারণে চতুর্থ ও পণ্চম জাতের মিথুনে 
‘যোনতা-মান'-এর বিরাট পার্থক্য । 

{বষয়ক। প্রশ্ন করা হয়েছিল, একইভাবে পাঁচজাতের 
মিথুনে ‘অশ্লীলতার মান’ নিরূপণ করতে। এবার 
যে সংখ্যাগডলৈ পাই তার গড় (অশ্লাঁলতার মান) : 

যুগল-মঢুৰ্ত 0 


উত্তোজত মিথুন Ec 0 
শ্‌ঙ্গাররত মিথুন টন 15 
মৈথুনরত মিথুন 45 


যোঁথ-যোঁনাচার (ও বিক্ৃতকাম) 95 

এই সমাঁক্ষা থেকে সম্ভবত নিন্নালাখত অনহু- 
সিদ্ধান্তে আসতে পার আমরা : 

() উত্তেজিত মিথনের আবেদনে দর্শক 'ঁবন্দ- 
মাত্ৰ অণশ্লালতার আভাস পাননি। 

(i) শঙ্গাররত মিথুনগু্লে তাদের নগ্নতার 
জন্য কিছুটা ‘অশ্লাঁল’ মনে হয়েছে। 

(i) সমৈথুন-রত মিথ নে এবারেও দর্শক বিশ্রত। 
অশ্লীলতার মান বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটা। 

(৮) শেষ পর্যায়ের মিথুনে-যোথ-যোঁনাচারে 

(ii) মৈথুনরত মিথনুনে এবারেও দর্শক বিব্রত 
অধিকাংশ ভোটার তাদের শতকরা শতভাগ ‘অশ্লীল’ 
বলে মন্তব্য করেছেন। 

আমরা িথননাচার বিশ্লেষণ করতে এ দ্যাট 
মান-যোৌনতা ও অশ্লীলতার মানের গড় ' সংখ্যাটি 
আরোপ করেছ প্রাতাঁট জাতের মিথুনে। 

এখন আমরা একাঁট গ্রাফ রচনা করতে পারি, যার 
‘আ্যাবসিসা’ হচ্ছে কাল এবং ‘অ্ডনেট’ হচ্ছে যৌনতা- 
তথা-অশ্ললতার মান। | 

গ্রাফাট বিশ্লেষণ করলে আমরা নিদ্নাসদ্ধান্তে 
আসতে পার : 

1. যৌনতা ও তথাকাথত অ*্লীলতা সাধারণ- 
ভাবে কালের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ক্রমবর্ধমান । 
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2. কিন্তু দুবার দেখছি তা নিন্নমখী। আর 
অব্যবাহত পরে। কেন? আমরা একটা 'জ্যানালাজ’ 
নিয়ে বিচার করতে পার ! 


জমকর-_}_ কেশী নংশ-{গঙ্ বংশ 
চিত্র-5.40 যোনতা/অশ্লাঁলতা ও কালের ক্রম। 


আজকের সমাজে অনেক দেশেই সমাজবিরোধণী, 
স্বেচ্ছাচারাী, মুনাফাখোর, কালোবাজারাী, মজুতদার 
প্লিভৃতে ক্ষমতাশালণ মান;যেরা উত্তরোত্তর গ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করে চলে। রাজশন্তি হয় ভ্রুক্ষেপ করে না, 
অথবা গোপনে মদৎ যোগায়। কিন্তু যেই রাজশন্তির 
পরিবর্তন হয়-রন্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমেই হোক, 
অথবা ভোটবাঝ্সের নি্দেশেই হোক, অমনি দেখা যায় 
_শদূতন শাসক ওদের ধরপাকড় শুর: করে দেন। 
নতুন নেতা ‘আমদরবারে' জনগণের অভাব-আঁভযোগ 
*“দনতে বসেন। সাধারণ মান্য নবীন শাসকের 
জয়গানে মুখর হয়ে উঠি : যুগ যুগ জিও! তার- 
পর? তারপর দিন যায়, নবাঁন শাসক শাশ্বত- 
বাজারাীরা একে একে কবে যে মন্ত পেল সে-কথা 
সংবাদপন্ে ছাপা হয় না। দেখা যায়, এঁসব সমাজ- 


Ne 


বিরোধী মানুষগুলোর প্রভাবপ্রতিপত্তির নিম্নমুখ 
গ্রাফ আবার উধর্বমুখা হয়ে গেছে! অর্থাৎ শাসক 
স্বদেশে সর্বকালেই জানে_এসব সমাজ-বিরোধ'ণ- 
দের প্রত সাধারণ মান:ষের পদ্ঞ্জীভূত ঘৃণা একটা 
প্রার্তাল্ঠত সত্য এবং শাসক একথাও জানে যে, এ সব 
সমাজাবরোধ'রাই রাজশান্তর আনিবার্য স্তম্ভ! তাই 
তুলে দিতে হয়। আমাদের গ্রাফে এঁ ‘আআযানালাজ'টা 
আরোপ করে আমরা বক এই সিদ্ধান্তে আসব যে, 
অশ্লীলতার প্রতি সাধারণ মানুষের সায় কোন যুগেই 
ছিল না, থাকে না, কন্তু বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ- 
{নিমজ্জিত রাজশ্তর আন;কুল্যে ওরা বারে বারে 
{ফিরে এসেছে, তাদের শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটেছে ? 

3. দেখাঁছ, কাঁলশ্ারাজ্যে যখনই 'শিব-মান্দরের 
পরিবর্তে শান্ত-দেউল গড়ে উঠেছে_অর্থাৎ রেখ- 
দেউলের পাঁরবর্তে কাখর-দেউল গাঁথা হয়েছে, তখনই 
তথাকথিত অশ্লীলতার মান উধর্বগামী। বৈতাল, 
গোঁরাঁ, খিচিঙঁ_বার বার তিনবার আমরা এটি লক্ষ্য 
করোছ_তনাটকেই কাকতালীয় বাল বি করে? এর 
হেতু কি এই : মৈথুনকে ধর্মাচরণের অগ্য হিসাবে 
ভারতাঁয় সংচ্কততে গ্রহণ করা হয়েছিল তান্ত্রিক 
বামাচারের ছত্রচ্ছায়ায় ? ক্রমে তা কি শৈব, বৈষ্ণব, 
আউল-বাউল সম্প্ৰদায়ে সংক্রামিত হয়? 

4. সম্ভবত যোঁথ-যোঁনাচারের পরিকল্পনা কলি- 
চ্গের নিজস্ব নয়। ভুবনেশ্বরের মাত্র নয়াট মন্দিরের 
তথ্য আমি এখানে সংকলিত করোঁছ। কিন্তু বাদ- 
বাকি দেউলগডলি-যা আজও টিকে আছে, আমি 
তন্ন তন্ন করে খ:জোছ কিন্তু একাটিও প্রকটভাবে- 
দৃশ্য যোঁথ-যোঁনাচার মুর্ত' উদ্ধার করতে পাঁরান। 
আমার ধারণা এটির মনল উৎংস_খাজুরাহো। 
সহস্রাব্দীর এতিহ্যমাণ্ডিত ভুবনেশ্বরে যোথ-যোঁনাচার 
সম্পূর্ণ অন:পদ্থিত, খাজুরাহোতে এঁ জাতাঁয় মনার্ত 
মাত্র একশত বৎসরের ভিতরে যথেষ্টভাবে উৎক'' 
এবং মান্র দ্বাদশ বংসরে নার্ম'ত খাজুরাহোর-অনন্জ 
কোণাকের অর্ধ্ভগ্ন মান্দিরে অন্ততঃ অর্ধশত যোথ- 
যোঁনাচার তথা বিকবৃতকামের মিথুন দেখা যায়! 
সম্পূর্ণ মান্দরে কত ছল তা অনু্মান-নির্ভর। 0 


কারতার্ষ কলিগ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ডি হিন্দু 


[ যষ্ঠ_অষ্টম শতাব্দী ] 


কাঁলগগরাজ্যে বোদ্ধদের প্রভাব যে আঁত প্রাচীনকাল 
থেকে ফল্গ্‌ধারায় প্রভাবিত ছিল এ কথা অন- 


বলেছি, বিনয়'পটকে দেখছি, ব্দুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব 
লাভের পর তাঁর কাছে যে ক'জন বণিক দেখা করতে 
এসোঁছলেন-সেই উরুবিল্ব গ্রামেঁতাঁরা উক্কলের 
লোক। পণ্ডিতেরা বলেছেন ‘উক্কল’ হচ্ছে উৎকলই। 
তরাং আদি যুগ থেকেই বোদ্ধধর্মের সশ্গে কলি- 
ত্গের সম্পর্ক রয়ে গেছে। মোঁ্যেত্তর যুগেও আর্য- 
দেব, নাগাজুন, দিঙনাগ প্রভৃতি বোদ্ধ অহতেরা 
দ্বিত'য় থেকে সপ্তম শতাব্দা পর্যন্ত কলিঞ্গে বোদ্ধ- 
ধর্ম প্রচার করে গেছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
চৈনিক পরিব্রাজক তাঁর ‘'উ-ট:' বা ওড্র দেশভ্রমণের 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, সে দেশে শতা- 
ধিক বোঁদ্ধ সত্ঘারাম তিনি দেখোঁছলেন ; এবং 
আরও বলছেন ওড্র দেশের দাক্ষণ-পশ্চিমে ছিল ‘পু- 
শা-পো-খিলি’ মহাবিহার। কটক জেলায় এই পঢল্পে- 
{গারি মহাবিহারের ধৰংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
উদয়াগারি এবং রত্বগরি বিহার বোদ্ধধর্মের সে- 
কালীন এক-একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল এটা বোঝা 
যায়। আরও পরবর্তা্যুগে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে 
এই মহাবিহারে এল এক নতেন ভাব-তরঙ্ঘ। এ- 
যাবংকাল, এ সব সং্ঘারামে ছিল মহাযান বোদ্ধদের 
আধিপত্য। এইবার এল বজ্রযানীদের যুগ । মহা- 
যান'দের মতে আদি বৃদ্ধের উপর আরোপিত হয়ে- 
ছিল শুন্যতা গণ, এখন আদি বন্ধের পাঁরবর্তে 
এলেন বঙ্রসত্ব এবং তাঁর গুণ হল বজ্জ। এ তো 
তত্ত্বের কথাঁকিন্তু সেই ‘বঙ্র' লাভের জন্য যে সব 
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প্রক্রিয়া শর হল তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্লিক আচারের 
মতো। বোদ্ধ সন্ন্যাসীরা মদ্যপান শ্্‌রব্‌ করলেন, 
মাংস ভক্ষণে আপত্তি নাই, এমনকি নরহত্যা আর 
বামাচার শুরু হয়ে গেল বঙ্রযানীদের মধ্যে। তান্ত্রিক 
অহং নাগাজু্ন এলেন পঢজ্পগিরি বিহারে, আরও 
পরে এলেন অনশ্য বঙ্ধ এবং ইন্দ্রভুতি। নালন্দা থেকে 
এলেন প্রজ্ঞা-যিনি চাঁন সম্রাটের কাছে অবতংশতকের 


মোট কথা উপক্‌লভাগের অনেক স্থানে বোদ্ধ- 
দের ঘাঁটি টিকেছিল দাঁঘকাল। বালেশ্বর জেলার 
এবং কটক জেলার বাণেশ্বরনশাঁ, ললিতাঁগারি, উদয়- 
শিরি এবং রত্বগারতে ছিল৷ বোঁদ্ধধর্মের ঘাঁটি। 
ভুবনেশ্বর যখন শৈব মন্দিরে প্রায় ভরে গেছে তখনও 
এই কয়টি বিহারের অন্তরালে বঙ্জরযানী বৌদ্ধরা 
তাঁদের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। 

এবার দেখা যাক জৈন ও বোদ্ধধর্মকে প্য্দস্ত 
করে কালণ্গে কেমন করে শৈবপডজারারা প্রাধান্য 
বিস্তার করল। আগেই বলোঁছ, গূপ্তযুগের প্রভাব 
পড়েছিল কলিঙ্তে সম্নদ্রগুন্তের আমল থেকে। 
একাঁট তাম্রশাসনে গঢ়গ্তাব্দ দিয়ে সময়কাল চিহ্নিত 
করোঁছলেন। গুপ্ত-সংবং 300-তে (অর্থাৎ 619 
এ্রীষ্টাব্দে) দেখাঁছ, দ্বিতায় মাধবরাজ নিজেকে মহা- 
রাজ শশাণঙ্কের করদ-রাজ বলে বর্ণনা করছেন। 
শশাড্ক ছিলেন শৈব-উপাসক, গোঁড়ের প্রখ্যাত সম্রাট 
যাঁর সঙ্গে হর্ষ'বর্ধনের ইাঁতহাস-বিখ্যাত সংগ্রাম 2 
দছিল। প্রথম ীষ্টপুর্বাব্দে যেমন একই সঙ্গে ভার- 
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তাকাশে তন সর্যের উদয় হয়োছল_মগধের পঢ্ষ্য- 
মিন, কাঁলচ্গের খারবেল এবং অন্প্র সাতবাহনের 
শ্রীসতকণা_এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদেও 
তেমনি একই সঙ্গে কয়েকজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী 
সম্রাটের অভ্যুত্থান হয়োছল ভারত মহা-উপদ্বাপে ৷ 
কান্বকুন্জের হর্ষবর্ধন, গোঁড়ের শশাঙ্ক, প্রাক 
জ্যোঁতষপনুরের ভাস্করবর্মা এবং চালডক্যরাজ দ্বিতীয় 
পুলকেশাী। চারজন সম্রাটের মধ্যে একমাত্র শশাভ্কের 
প্রাতই৷ ইাঁতহাস সহবচার করোঁন। তার একাঁট 
{বশেষ কারণ আছে। এ-যনগের ইাতহাস' বস্তুতঃ 
চৈনিক পাঁরচাজক হউ এন-ৎসাঙের বিবরণের উপর 
ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ; এবং যেহেতু শশাঙ্ক 
ছিলেন বোদ্ধদের বিপক্ষ-শাবিরে, তাই তাঁকে প্রায় 
নর-রাক্ষসের রুপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু 
শশাঙ্ক সম্বন্ধে হিন্দ; পঢুরাণ-শাস্ত্র অন্য কথা বলে। 
একাম্র-পডরাণ মতে শশাঙ্কই ভুবনেশ্বরে ত্রিভুবনেশ্বর 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-কলিঙ্গে শিবপজার প্রথম 
ভগণীরথ। একাম্র-পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিব 
এবং ব্রহ্মার একটি কথোপকথন লক্ষণীয় । পিতামহ 
ৰহ্মা মহাদেবকে বলেছেন যে, মর্তোযে শিবপনজার 


প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রিভুবনেশ্বরে একটি লিঙ্গ 


প্রাতিষ্ঠা করে এক অদ্টপূর্ব মন্দির নির্মাণে 
ইচ্ছ্‌ক | প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলছেন, “হে পিতামহ 
বিভুতেশ্বর, এ কাজ আপনার নয়। কলিযুগের এক- 
ভূতলে অবতাঁণ“ হবেন এবং ত্রিভুবনেশ্বরে আমার 
জন্য একটি অক্ষয় মান্দির প্রাতষ্ঠা করবেন।” 
স্বর্ণাদি-মূহোদয়, একাম্র-চান্দ্রকা এবং কাঁপল- 
সংহিতায় স্পল্টাহ্ষরে বলা হয়েছে যে, ত্রিভুবনেশ্বরে 
লিচ্গরাজের মুর্তির উপর একটি অপূর্ব মন্দির 
গঠন করাই হচ্ছে সম্রাট শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 
এমন জোরের সণ্গে বিভন্ন পুরাণে একথা লেখা 
হয়েছে যে, সম্রাট শশাঙ্ক ভুবনেশ্বরে একট অপনর্ব 
শিব মন্দির নির্মাণ করেন যে, সেটা আবিশ্বাস করার 
উপায় নেই৷ প্রশ্ন হচ্ছে সোঁট তাহলে কোন মান্দির ? 
ভুবনেদ্বরে এখনও যে প্রাচীন শবমান্দিরগুনলল 
খাড়া আছে তার গ্রধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পাশাপাশি 
তনাট মন্দির_ভরতেশ্বর, লক্ষমণেশ্বর এবং শত্রুঘে]- 
= ক আছে তারা। পঢরাতত্বাবদেরা বলছেন, সে 
মান্দরের গঠনকাল 575 থেকে 600 গ্রীষ্টাব্দে 
২ সগ্রাট শশাণ্কের শাসনকালের কিছু পর্বে 
ফলে এ তনাঁট মান্দর নয়। পরবর্তী 35 
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হচ্ছে পরশুরামেশ্বর এবং তার সময়কালাীন কয়েকাট 
মন্দির । গঠনসোঁকর্যে পরশ্নুরামেশ্বর একাঁট অপনর্ব* 
মান্দর এবং এর সময়কাল 650 গ্রীষ্টান্দ ; কিন্তু 
নানান কারণে এট শশাশকদেব-নার্মত মান্দর বলে 
মনে করতে পারাছ না। প্রথমতঃ, সমস্ত পদুরাণেই 
দেখাছ বলা হরেছে শশাঙ্কদেবের প্রাতাষজ্ঠত মার্ত 
{ভুবনেশ্বর ; দ্বিতীয়তঃ, একাঘ্র-পুরাণে মহাদেব 
বলছেন যে, শশাঙ্কদেব শবালঙ্া তৈরী করানান। 
উপর শশাঙকদেব “্রিভুবনেশ্বরের’ মন্দিরাট গঠন 
করেন। এর একমাত্র অনযসিদ্ধান্ত হতে পারে যে, 
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মনঁতর উপরেই গোঁড়-সম্রাট 
শশাঙ্ক একাট মান্দির নির্মাণ করান। 'লঙ্গরাজ 
স্বয়ম্ভু-মনার্ত, অনাদিকাল থেকেই সেখানে স্বয়ং- 

তাণ্ঠত-কাশাীর কেদারেশ্বরের মত অথবা কেদার- 
নাথ তাঁ্থের লিঙ্গের মত। 

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র যুন্ত এই যে, 
পঢররাতত্ববিদদের মতে লিশ্ারাজ মন্দিরের গঠনকাল 
অনেক পরবর্তী যুগের_শশাঙ্কদেবের অন্ততঃ চারশ 
বছর পরে। “কিন্তু আমরা কি মনে করতে পাঁর না 
যে, শশাঙ্কদেব-নার্মিত মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত 
হওয়ায় পরবর্ত* কেশরাবংশাঁয় কালঙ্খরাজ সেই 
একই স্থানে এই দ্বিতীয় মান্দর গঠন করেন? একই 
বিগ্রহের উপর একাধিক মান্দর নির্মাণের অসংখ্য 
উদাহরণ আছে। 

পঢ়ুরাণমতে গোঁড়েশ্বর ভুবনেশ্বরে শিবপনজার 
ভগ'রথ বলে বার্ণত হলেও আমরা দেখেছ তাঁর 
সময়কালের বহু পর্ব হতেই ভুবনেশ্বরে শিব- 
মন্দিরের নির্মাণকার্য চলেছে। বল্তুতঃপক্ষে, কাঁলঙ্গ 
রাজ্যে শৈব উপাসনার ভগাীরথ শশাঙ্কদেব নন_ 
লাকুলগশ। তান সম্ভবতঃ প্রথম শতান্দার ধৰ্ম 
প্রচারক । পাশুপত ধর্মের প্রবন্তা {তান। বোঁদ্ধধর্মের 
সঙ্গেই ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘাত, জৈন ধর্মের 
সঙ্গেও। পাশপততন্নে, একাম্র-পঢররাণে এবং কাঁপল- 
সংাহতায় তাঁর কণীর্ত-কাঁহন' বার্ণত। লাকুলাশের 
অষ্টাদশ প্রত্যক্ক শিষ্য হছিলেন-নকুলাশ, কোশিক, 
গার্গ, মৈৱেয়, ঈশাণ ইত্যাদি। কাঁলঙ্জ থেকে জৈন- 
বৌদ্ধধর্ম বিতাড়নে এবং পাশুপত-শৈব উপাসনার 
প্রবর্তনে লাকুলীশের অবদান অসামান্য । 

শৈবদের সশ্গে বৌদ্ধদের যে দাঁর্ঘকাল সংঘাত 
চলোঁছল তার নানান পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যার! 
ভাস্করেশ্বরের {লিঙ্গের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি ;_ 
বৈতাল মন্দিরের যূপ-শৈলে একাঁট বঢদ্ধমযর্তের 


কারততাঁর্থ কাঁলঞ্গ 


ব্যঞ্জনা পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন। সমস্ত মান্দিরে 
বুদ্ধদেবের মুর্তি নেই_আছে একমাত্র য্‌প-শৈলে, 


বলি-স্থানে। এ কাঘ্র-পরাণের পণ্টাবিংশাত থেকে 
দ্বাত্রিশহ পারিচ্ছেদে বার্ণত দেবদানব যদচদ্ধের 


মুল মান্দিরাট মোটামুটি চোঁকাঁ_ব্গ'ক্ষেত্র। সামনের 
আটচালা অংশ লম্বাটে_আয়তক্ষেত্র ; তার ভিতরে 
দুই সারিতে ছয়াট স্তম্ভ। এঁ স্তম্ভের উপরের 
ছাদটি চারচালা এবং দেওয়ালের উপরে চারচালা। 


বিবরণাটিও লক্ষ্য করার মত। পঢুরাণকার বলছেন, 
গন্ধাবতা নদ’ (ভুবনেশ্বরে অবস্থিত নদাঁটির নাম 
গাঞ্গোয়া) তীরে দেবতারা শিবপুজোর নিমিত্ত যজ্ঞ 
আরম্ভ করার সময় দৈত্য হিরণ্যাক্ষ সসৈন্য এসে 
যজ্ঞনাশ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হয়ে পালিয়ে 
যান এবং মহাদেবের শরণাপন্ন হন। অতঃপর মহা- 
দেব যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং আবিভূ্ত হয়ে হিরণ্যাহ্ষকে 
নিহত হন এবং হরণ্যাক্ষ পার্বত্যগডহায় আশ্রয় য়ে 
তপস্যার মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

এ নিছকই গল্প কথা ; কিন্তু গন্ধাবতী নদাঁর 
অবস্থাত-পার্বত্যগডহায় তপস্যার ইঙ্গিত লক্ষণীয় 
আরও বলি, খণ্ডাগরির অনাতিদুরে গাণ্গোয়া নদাঁর 
ধারে পাশাপাশি দুটি প্রাচীন গ্রাম আছে আজও। 
তাদের নাম ‘যগমারা’ এবং ‘যগসারা'। 

মোট কথা ভুবনেশ্বরে শৈব মন্দির নির্মাণের কাজ 
অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই শুর হয়োছল। কেমন 
করে শিব পুজার দেশে বিষ্ণু এলেন সে কথা আপাতত 
থাক। ইতিহাস আলোচনাও শশাণ্কের কলিঙ্গ বিজয় 
পর্যন্ত বলে আপাতত আমরা থামব। এবার বরং 
ভূবনেশ্বরে প্রথম যুগের যে শিবমন্দিরগনল আজও 
{টিকে আছে সেগ;লি দেখতে শ্দরব করা যাক। 

আগেই বলেছি, ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির 
যা আজও টিকে আছে তা হল ভরতেশ্বর, লক্ষমুণে- 
ম্বর এবং শত্রঘে/*্বর। দর্শনাঁয় সেখানে যা কিছ 
আছে তা পঢ্রাতত্ববিদদের জন্য। আমরা বরং আমা- 
দের মন্দির দর্শন শর করব পরশ্ররামেশ্বর মন্দির 


থেকে। 


পরশ্যরামেশ্বর : 

আকারে মন্দিরটি খুবই ছোট, কিন্তু কলিঙ্গ 
স্থাপত্যের ইঁতহাসে এটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্ব 
পূর্ণ _কারণ, এই পরশঢরামেশ্বর মন্দিরের ভিতরেই 
কালে 'লিঙ্গরাজ-কোণাকের অপুর্ব মহ'রুহে পাঁর- 
ণত হয়েছিল। মন্দিরের দ:্টি অংশ_একটি মল- 
মন্দির, যার ভিতরে গর্ভগ্‌হে আছেন বিগ্রহ, যার 
চুড়ায় মন্দির শিখর ; এবং দ্বিতীয়টি তার সামনে 
লম্বাটে একটি আটচালা। সামান্য খাঁজকাটা থাকলেও 


আদি ন্দদযুগ 


আমরা আগেই জেনেছি, উড়িষ্যা-স্থাপত্য অনুযায়ী 
এই লম্বাটে ঘরটির নাম ‘জগমোহন’ ; কিন্তু সে 
প্রসঞ্গে এখনও আসিনি আমরাঁএ সম্ম্খস্থ ও 


Zt YS AITAU 
Zl 0 


চ_6-.1 পরশঢুরামেশ্বরের বাস্তু-নক্‌শা ও পাদ্ব-দৃশ্য। 
সংলগ্ন অংশাটকে বাংলায় আটচালা বলাছ বলে 
আপত্তি করার কিছু নেই, কারণ তখনও এই গঠনে 
বৃহত্তর বাংলার ছাপই ছিল।' দ্্ট অংশের সাম্ম- 
{লিত দৈৰ্ঘ্য মাত্ৰ 14.6]ম, মন্দির-শিখরের উচ্চতাও 
13.4'ম। বেশ বোঝা যায়, আটচালা অংশাট মূল- 
মন্দিরের পরবর্তী সংযোজন, প্রায় একশ বছর পরে 
তৈরাী। 

চিত্_6:1-এ পরশ্ৃরামেশ্বর মন্দিরের বাচ্তু- 
নক্‌শা প্ল্যান) এবং চিত্র-6-:2-এ দাক্ষিণ-পাশ্চম 
থেকে দেখা একটি স্কেচ-চিত্র দেওয়া গেল। মল- 
দেবতার মহার্ত ছিল-দাক্ষণে গণেশ, পূর্বে কাক্তি- 
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কেয় এখনও আছেন ; উত্তরদিকে ছিলেন মাঁহষ- 
মাঁদনী, তান অপসৃত। চতুৰ্ভূজ গণেশ বসে 
আছেন 'সংহাসনে-_তাঁর শুণ্ডাট হস্তাস্থত ল্ডুক- 
থাঁলকার দিকে। উপরে একাঁট চৈেত্যগবাক্ষ, তাতে 


চিত্-6.2 পরশ্রামেশ্বর--দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। 


নটরাজ-মনার্ত। পর্বাদকের কুল জিতে দ্বিভুজ 
কার্ত্তিকেয়, পদতলে ময়নলর। কার্ত্তিকেয়র দাক্ষণ- 
হস্তে মাতুলুশ্া এবং বামে শব্তি। কার্ত্তিকেয়র উপরে 
লিণ্টেলে হর-পার্বতীর বিবাহদ্‌শ্যটি মনোরম। মাঝ- 
খানে পদ্মাসনে বসে আছেন আগ্ন-তাঁর বামে হর 
এবং পার্বতী, পদতলে গণেশ । গণেশের এই মনর্তাট 
খোদাই করার জন্য ভাস্করকে 'আ্যানাকতনিজম্‌'-দোষ- 
দুষ্ট মনে করবেন না! শিল্পাীও জানেন যে, গণেশ 
‘কানীনপনত্’ নন-হর-পার্বতীর 'ববাহের পরেই 
তাঁর জন্ম। কিন্তু শিল্প কা করতে পারেন ? গণে- 
শের পুজা না য়ে যে কোন হন্দুবিবাহ সুসম্পন্ন 
হতে পারে না! অগ্নির দক্ষিণে স্বয়ং চতুম্নর্খ ব্রহ্মা 
প্ণঘটে জল ঢালছেন। সর্বসমেত তেরাটি ম্ার্ত 
খোদাই করা হয়েছে একই পাথর কেটে। তার উপর 
চৈত্যগবাক্ষে লাকুলাশের মার্ত-যা নাক বদদ্ধমার্ত 
বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবক। উত্তর দিকের কুল;ণ্গি 
সর দনীর মর্তাট অপসারত 

ছে ; পরে ছোট কুলহাঁঙ্গতে বর 
A EE al 

এবার সামনের আটচালা অংশের মন্তগনল 
দেখা বাক। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে যাঁদ আমরা 
জগমোহনাটকে প্রদক্ষিণ করি, তবে পর পর যে মনার্ত- 
গল দেখা যাবে তা এইভাবে সাজানো। 

(ক) প্রথমেই চতু্ভুজ বিষ্ণুর একটি দণ্ডায়মান 
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আভঙ্গমূার্ত (চিত্র-6:8)। শাস্ত্র নি্দেশানুসারে 
যদিও বিষ্ণুমনার্ত সমভঙ্গ হবার কথা তবু শিল্পী 
এটিকে আভঙ্গ রুপে কল্পনা করেছেন। শু তাই 
নেয়ান, নিয়েছে বিপরীত দিকে। 'কল্তু শিল্পাচার্য” 
অবনান্দ্রনাথের কথামত কই আমরা তো উপলা্ধ 
করছি না “দ:ই পা্ব-দেবতা এই দুই বিপরীত 
এৃত্ভঙ্গঠামে রচনা না কাঁরলে সম্পর্ণ' মনতর 
সোদন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে৷” তার কারণ আছে। শিল্পা- 
চার্য নিজেই তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বলেছেন, 
“্ধর্মশাস্ম কণ্ঠস্থ কাঁরয়া কেহ: যেমন ধার্ম'ক হয় না, 
তেমান শল্পশাস্ব মুখস্থ কাঁরয়া বা তাহার গণ্ডীর 
{ভতর আবদ্ধ রাইয়া কেহ শিল্পী হয় না। সে কা 
{বষম ভ্রান্ত যে মনে করে মাপিয়া-জ:খয়া শাস্ত্র- 
সম্মত মন্ত প্রস্তুত কাঁরলেই শিল্পজগতের সিংহ- 
দ্বার অতিক্ৰম কাঁরয়া শিল্পলোকের আনন্দ বাজারে 
প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।” শাস্ত্কার স্পষ্টই 
বলে গেছেন-_সেব্যসেবকভাবেষ:  প্লাতিমালক্ষণং 


চিত্র_6.8 চতুৰ্ভূজ বিষ্ণুম্‌্ত পেরশুরামেশ্বর) ৷ 


তা তো কুঝলাম। তবুও যে একটা প্রশ্ন রয়ে 
গেল। শিল্পীর এ ধরনের অঁভরু্চি হল কেন? 
শাস্্রানদেশের বিপরীত পথে তান কেন গেলেন? 
আসুন বিচার করে দোখ। 

প্রথমতঃ, পা্্বদেবতা দ:ন্ট আকারে সমান নয়_ 


কার্তা্থ' কালঞ্গ 


পর মার্তাট কিণ্ডিৎ স্থুলকায় হওয়ায় দাক্ষণ- 
দিকের পাল্লা ভারী হয়ে যেত। পাশ্ব“দেবতা দ:ন্ট 


উপাবষ্ট-মুর্তিঁক্লোড়ের উপর বজ্রাটকে দুই হাতে 
ধরে আছেন। শএঁরাবং কিন্তু অনুপাস্থত। ইন্দ্র 


যদি সমান দৈঘেযর এবং সমান আকারের হত তাহলেই 
সমভঞ্গের সমতাছন্দ (5ymetry) ঠিকভাবে ফুটে 
উঠত। যেহেতু তা সম্ভবপর নয়, তাই শিল্পী 
সমভণ্গের পারবর্তে মুল মর্তাটতে আভশঙ্যঠাম 
আরোপ করেছেন যাতে সমতা রক্ষিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, দই পাশ্ব'দেবতার ভাঁঙ্মায় যেন 
সেই ব্যঞ্জনাঁট ফুটে উঠেছে যোট আমরা দেখতে পাই 
কুতুব-মিনার দর্শনাথাীঁর ভঙ্গিতে কুতুব-মিনারের 
নিচে দাঁড়িয়ে তার উচ্চতা অন:ুধাবন করতে হলে 
আমাদের মস্তক কুতুবের বিপরীত দিকেই বাঁকাতে 
হয়। এখানেও দুই পাশ্বদেবতা যেন মধ্যস্থিত 
তাঁর মুখের দিকে তাকাতে চাইছে। এইভাবে ফুটে 
উঠেছে বলেই সামগ্রিকভাবে ম্র্তাট অপর 
রুপ নয়েছে। সোন্দর্যের হাঁন তো হয়ই নি বরং 
সার্থক হয়ে উঠেছে ভাবব্যঞ্জনা ! 

(খ) বফ্ণুমন্ত'র দক্ষিণে বিশ্রচ্ভালাপরত হর- 
পার্বতীর একট মনার্ত। শিবের হাতে ত্রিশল, 
দা'ক্ষণ কর্ণম্‌লে সর্প কুণ্ডল ও ধ্তুরা। প্রস্তরাসনের 
একদিকে ব্ষ অপরদিকে সিংহ, মাঝখানে গণেশ 
লক্ষণীয় শিবের মাথা পার্বতীর বিপরীতে বাঁকানো। 
শশল্পাচার্যের সত্ৰ অনদুযায়ী ধরে নিতে হবে শিবের 
মনে কিছু বিরাগ জন্মেছে। আমরা কল্পনা করতে 
পার, পটভূমিকা আমাদের বাংলা দেশের আগমন 
গানের_অর্থাৎ মা দুর্গা বযঝ বাপের বাঁড় যাবার 
বায়না নিয়ে দরবার করতে এসেছেন ভোলানাথের 
কাছে ; আর তাই মহাদেবের মেজাজ খারাপ ! এবং 
সেইজন্যই বোধকরি দুর্গার সোহাগ উথলে উঠেছে_ 
একটি কনুই তান রেখেছেন আশুতোষের কে! 
দুর্গার দু হাতের কুণ্ঠাজড়িত আঙ্ল কাঁভাবে 
জড়াজাঁড় করে আছে তাও লক্ষণীয় । মায়ের অংগ," 
{লতে ‘বাপের-বা'ড়-যাবার-বায়না-র একটি দুর্লভ 
ব্যঞ্জনা (fচিত্র6:4) ! 

(গ) পরের প্যানেলটিতে অর্ধনারাশ্বরের একাট 
দুদ্প্রাপ্য ভণ্গিমা। অষ্টভুজ এই অর্ধ'নারীশ্বর আঁতি- 
ভঙ্গ মূছনায় নত্যরত। এই ধরনের অদ্ভূত ভণ্গি- 
মায় অষ্টভুজ অর্ধ'নারাশ্বরর মন্ত আর কোথাও 
দেখোঁছ বলে তো মনে পড়ে না। 
পার হয়ে আবার তিনটি প্যানেলে তিনটি ম্ার্ত। 

(ঘ) প্রথমেই দেবরাজ ইন্দ্রের একটি সমভষ্গ 


আদি হন্দযদ্ণ 


হচ্ছেন অষ্টাদকপালের অন্যতম_সতরাং এরপর 
অপর সাতাঁট দিক্‌পাতকে আমরা দেখবার আশা 
করতে পারি। 

(ঙ) ইন্দ্রের পরে মাঁহষবাহন যম, দণ্ডধারী_ 
দাক্ষণ দিকপাঁত। 

(চ) যমের পরে আসন পেয়েছেন বরুণ, তাঁর 
বাম হস্তে পাশ। 

এরপর জাফাঁরকাটা একটি গবাক্ষ, সেটি আঁত- 
ক্রম করলে আবার তনটি মহার্ত পাওয়া যাবে_ 
(ছ) বায়ন, (জ) কুবের এবং (ঝ) তৃতীয় মন্ত 
অপসৃত-সম্ভবতঃ ছিল অগ্নির। ঈশান ও 
নৈখতকে আম খ:জে পাইন। 


চত্6.4 হরপার্বতাী (পরশ;রামেশ্বর)। 


যেহেতু মান্দিরের চারপাশের দৃশ্য ছাবতে এ'কে 
দেখান যায়ান তাই জগমোহনের পাশ্চম ও উত্তর 
পাশ্বের মার্তগনলর বিষয়ে বিস্তাঁরত আলোচনা 
না করে প্রধান মনর্তগনলর নামোল্লেখ মাত্র করা গেল । 


করেছেন। একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে যে-যে 


যযগে বোদ্ধশিল্পীরা গজলক্ষ্ীর মনার্ত' প্রথম খোদাই 
Ki 


করোঁছলেন তখনও মহাযান ধর্মমত প্রসার লাভ 
করোন_ক্ন্ধমদর্ত তখনও তৈরি হয়ান, বোঁদ্ধ দেব- 
দেবাঁ_অবলোকিতেশ্বর, তারা, জম্ভল, মঞ্জুন্রী 
ইত্যাদি কোনও মু্তর পারকল্পনা তখনও হয়ান। 
করে বৈক। এ মনার্ত বোঁদ্ধ-জৈন-বৰাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের 
দেব-দেউলে সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। লক্ষণ 
পদ্মাসনে বসে আছেন এবং দুদক থেকে দুন্ট হস্তী 
শ:ড়ে করে জল ঢালছে। গজলক্ষম্নী মুর্তর দু- 


রতা বালি-পাথরের মুার্তগননলের নাক-মুখ-চোখ ক্ষয়ে 
গেছে, ভাঙ্গা অংশটুকু কল্পনায় পুরণ করে চত্র_ 
6.5-তে একে দেখাবার চেষ্টা করোঁছ। 

এ মান্দির সম্বন্ধে আর একাঁট কথা বলব। জগ- 
মোহন থেকে মল মান্দরে প্রবেশ পথের যে দ্বার তার 
উপর আটাঁট গ্রহের (সয়াট নয়, কেতু অনুপস্থিত) 
মনার্ত খোদাই করা। সেখানে একাঁট শিলালেখ আছে 
যা থেকে মান্দিরাটর নিৰ্মাণকাল, আন্দাজ করা হয়েছে। 
সেই শলালেখে মান্দিরাটর নাম পাওয়া গেছে 
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S১৯ 
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চিত্-6.5 গাঁতবাদ্যৱত নৰ্তকদল (পেরশঢুরামেশ্বর)। 


দিকে দুটি লম্বাটে প্যানেল। দাক্ষণে (গজলক্ষ্নীর 
দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরাদকে) কুনকাী হাতার সাহায্যে 
জংলা হাতা ধরার একট দৃশ্য, বামে শিবপুজার 
একাঁট প্যানেল। নিচে বাদ্যযন্র সহকারে কয়েকাট 
মাত । এই নতত্যরত মুতগনঁলর সাবলীল 
ভাঁঙ্গামা, তাদের পোষাক, শরোভূষণ, অলশকার 
খঃটিয়ে দেখবার জানস । উচ্চতা অনুপাতে মুর্ত- 
গল সম্ভবতঃ কিছু স্থ্‌লকায়, কিন্তু ভারতীয় 
মতের যে ব্যঞ্জনা তার আদিমরূপ এখানে সুন্দর- 
ভাবে ফুটে উঠেছে। বহু শতাব্দীর অবক্ষয়ে নত্য- 
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পারাসেশ্বর। প্রথম যূগের পাণ্ডিতেরা মনে কর্রে" 
{ছলেন ওটা বর্ণাশুদ্ধি-আসলে মান্দিরাটর নাম 


নামাঁট সম্ভবতঃ ছিল ‘পরাসরেশ্বর’ ; কার 

শিষ্য। কিন্তু মান্দরের নামটি পরশদুরামেশ্বরই রে 

গেছে। ৰ 

প্রথম যুগের 'তনাট অন্দরে না 
৩ 


করা গেল।" তারপরে সম্ভবতঃ এ 
sa 
কারতার্থ কাণ 


আরও কয়েকাট মন্দির ভুবনেশ্বরে নির্মিত হয়ে- 
ছিল। যেমন, স্বর্ণজালেশ্বর, উত্তরেশ্বর, পশ্চিমে- 
শ্বর, মোহনা, গোঁরাী-শঙ্কর-গণেশ ইত্যাদি । এগুলি 
অধিকাংশই আকারে .ছোট এবং ভগ্নপ্রায়। আমরা 
এগ্‌লি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করাছ না 
যাঁদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে তাঁরা এ মান্দির- 


নির্মিত হয়েছে। ফলে এইটই ভুবনেশ্বরে প্রথম 
কাখর-দেউল। এছাড়া, এই মন্দিরেই ইতিপূর্বে দষ্ট 
অপ্রগল্‌ভ যুগল-মন্তকে মৈথুনরত অবস্থায় দেখতে 
পাওয়া গেল। এ-থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না 
যে, বদ্ধকাম ম্তিগন্ল আমদানঁ হল তান্ব্িকপ্রভাবে 
যে তান্বিকধর্মে পণ্ট ‘ম-কারের অন্তভুক্ত হয়ে 


{চ_6.6 ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরগডলির অবদ্থান-স্‌চক ভূমি-নক্‌শা। 


গুলও ঘরে ঘরে দেখতে পারেন। প্রাচীন মন্দির- 
গুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্থানীয় লোক এবং রিক্সা- 
ওয়ালারা প্রায়ই খবর রাখে না ; তাই চিত্র_6-6-তে 
ভুবনেশ্বরের মান্দরগুলির অবস্থান দেখান হয়েছে। 
আমরা এরপর বিন্দ:সরোবরের পশ্চিমপ্রান্তে অব- 
স্থিত বৈতাল দেউলটি দেখতে যাব। 


এই শান্ত-মন্দিরটটির বৈশিষ্ট্য নানান কারণে স্বাঁকৃত। 
প্রথমতঃ, এইটিই ভুবনেশ্বরে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 


মৈথুন’ ধর্মাচাররুপে দ্বীকৃত। 

মন্দিরের বাস্তু-নক্‌শা ইংরাজী শ-অক্ষরের 
মতো। শ-এর শাঁষদেশ দাীর্ঘায়ত বিমান, উত্তর- 
দাক্ষণে লম্বা ; মাঝের অংশটা পূর্ব-পাশ্চমে লম্বা 
জগমোহন। বিমান অংশের উত্তর ও দাক্ষণপ্রান্তে 
তিনটি করে খাঁজ এবং পশ্চিমাংশে পাঁচটি খাঁজ, 
পূর্ব-অংশে তো জগমোহন। প্রতাট খাঁজের মধ্যে 
কুল্ডঙ্গর মত স্থান আছে ; তাতে আছে মুর্তি 
দেবম্নার্ত' এবং পার্থ'ব মহুার্ত। প্রথমোন্তদের সনান্ত 
করার জন্য প্রত্যেকটি দেবমুর্তিতেই মাথার পেছনে 


শান্ত-দেউল। ইতিপুর্বে শযধমারর শিবমন্দিরই 
আদি হিন্দ্য্গ 


আছে জ্যোতঃপ্রভা। বাড় অংশের পা-ভাগে পাঁচ- 
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কামের পাঁরবর্তে চারকাম। পাদ-কাণি-পাটা-বসন্ত। 
বন্ধন অনুপস্থিত। গণ্ডা অংশে কিছনুটা ভূমি ভাগ 
করা, উপরের অংশটা সম্ভবতঃ সবটাই পঢুরাতত্ব 
বিভাগ থেকে মেরামাঁত করা_আঁদিম কাঠামোর সরল 
অনঢুকরণ। জগমোহনের চারপ্রান্তে চারাট ছোট 
মান্দর_জগমোহনাঁটর সঙ্গে পরশনুরামেশ্বরের জগ- 
মোহনের যথেষ্ট সাদ্‌শ্য। সেই আটচালা পাঁরকল্পনা 
এবং উপর থেকে আলো আসার ফোকর (clearstory) । 


fচি্6.7 বৈতাল দেউল (ভুবনেশ্বর) ৷ 


চিত্6:7-এ বৈতাল-দেউলকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ 
থেকে যেভাবে দেখোঁছ তাই এ'কে দেখয়েছ। 

{বিমানের দা'ক্ষণদিকের কেন্দ্রস্থ কুল:ঞ্গিতে আছে 
চতুৰ্ভুজ একটি দু্গামডত। চার হাতে আছে_জপ- 
মালা, শূল, খঞজা এবং পূর্ণকুল্ভ। দু পাশে দুই 
সখা, উপরে দটি উদ্ভীয়মান গন্ধর্ব। এই ম্দার্তর 
দু’ পাশের কুলনজ্গতে আছে মিথুনমনর্তি ও অলস- 
কন্যা। দু্গামূর্তির উপরে চতুষ্কোণ একটি প্যানেলে 
হর-পার্বতাীর যুগল-মনার্ত ; তার উপর বোদ্ধ চৈত্য- 
গবাক্ষের অন:করণ। তার কেন্দ্রে পাশডপত ধর্মের 
প্রবন্তা লাকুলঁশের ধ্যানস্থ-মনর্তে, যার উপরে কাীৰ্ত- 
মুখ। 


{বিমানের পশ্চিমে অর্থাৎ *পছনে যে পাঁচটি 
কুলন্গ আছে তার কেন্দ্স্থলে আছে একটি দ্বিভুজ 
অর্ধনারীশ্বর মনার্ত। প্ররু্ষ-হস্তে জপমালা ও 
কমণ্ডল:-_স্ব্ী-হস্তে দর্পণ। আভঙ্ণঠামে দণ্ডায়মান 
এ-মনার্তাট সদুন্দর। অন্যান্য কুল ্ণতে িথুন- 
মন্ত এবং অলসকন্যা। 

বিমানের উত্তরাদকস্থ কেন্দ্রীয় অবস্থানে এ 
মান্দরের সর্বশ্রেম্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন_অণ্টভুজা 
মাঁহযমাদনী। মনা্তর দঃ পাশে দহন্ট মিথুনন- 
মনার্ত। প্রসঙ্গতঃ বাল, মনার্তর বামাঁদকস্থ িথুন- 
মা্তর সঙ্গে কার্লে চৈত্যের প্রবেশপথে অবাস্থত 


অনেকগুলি দেখোঁছ 'কন্তু এটি বিশেষভাবে মনে 
দাগ কাটে একটি কারণে। লিঙগরাজ মন্দিরে বা 
অন্যত্র মনে হয়েছে দেব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে 
মাহযাসরকে বধ করছেন। দেবার বাঁরত্ব এবং শান্তি- 
মত্তার প্রকাশেই শিল্পী সমস্ত শ্তি {নিয়োগ করে- 
ছেন ; কিন্তু এ মর্তটির ভাব-ব্যঞ্জনা যেন সম্পর্ণ" 
প্‌থক। অঁতি অনায়াসে তান সম্মুখস্থ বাম হস্তের 
চাপে অসুর দমন করেছেন-দাক্ষিণ হস্তধৃত ত্রিশ্ল 
যেন মাহযাসুরের কণ্ঠ বিদীর্ণ করতে নয়, সেট 
যেন স্পর্শ মাত্র করে আছে_যেন 'ত্রিশ্‌লের মাধ্যমে 
মৃত্যু নয়, মৃন্তি দিচ্ছেন দেবা। যেন ভাঁম-ভল্প নয়, 
যাদুদণ্ড! মায়ের দৃণ্টি আনত, ভূপাতত অসুরের 
দিকে--তাঁর ওণ্ঠপ্রান্তে, প্রসন্ন তৃপ্তির আভাস। সে 
তৃপ্তি বিজয়িনর নয়_দুবনাীরত সন্তানকে সৎপথে 
আনার যে তৃপ্তি অনেকটা যেন তাই। আপনারা যাঁদ 
সে ভাবাট না দেখতে পান তবে দোষ মুল ভাস্করের 
নয়, অধম অনঢুকারকের। 

জগযমাহন অলডকরণবার্জত, যাঁদও ভিতরে সগ্ত- 
মাতৃকা প্রভৃতি মনার্ত' আছে। 

বৈতাল-দেউলের উত্তরে ঠিক পাশেই শিশিরে- 
ম্বরের মন্দির। a 


কারতার্থ কার্ল 


গর্য হিলুয়ুগ 


[ অষ্টম_একাদশ শতাব্দী ] 


পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে, গা মন্দির যুগের 
পর আমরা প্রায় পাঁচ-ছয়শত বংসর ব্যাপী এক বন্ধ্যা 
য:গ অতিক্লম করে উপন'ত হয়োছলাম আদ হহন্দ- 
যুগে। তারপর প্রায় দ:শ বছর ধরে কলিঙ্গ 
স্থাপত্যের প্রথম যুগের দেব-দেউলগডলে গড়ে উঠতে 
দেখেছ আমরা-শত্রঘে/শ্বর, ভরতেশ্বর, (রামেশ্বর), 
শিশিরেদ্বর, পরশ্বররামেশ্বর এবং বৈতাল। এ যুগ 
শেষ হচ্ছে আনুমানিক নবম শতাব্দীর শুরুতে । আমা- 
দের হিসাবে পরবর্তী যুগ_-মধ্য হিন্দদযুগও শুর 
হচ্ছে এ নবম শতাব্দীর শুরুতে । তাহলে এখানে 
আমরা যুগ বিভাগ করছি কেন। কালান,ক্ামক 
একটা ফাঁক তো নেই দুই যদগের ভিতরে। তা নেই, 
স্বীকার করাছ_কন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই যুগের 
মধ্যে মান্দির-স্থাপত্য চিন্তায় একটা এমন প্রভেদ 
আছে যাতে একাট যগাবভাগ অনিবার্য মনে করা 
গেছে। 

ইতিহাসে দেখছ, এই যুগে সোমবংশাী রাজন্য- 
বর্গ ভৌগকরদের 'বতারণ করে শাসনদণ্ড হাতে 
িচ্ছেন। ভোঁমকরেরা বর্ণ হিন্দ; ছিলেন না। শিব 
শুনেছি আদিম যুগে ছিলেন অনার্যদের দেবতা ; 
বৰাহ্মণ্য সম্প্রদায় তাঁকে জাতে তুলে নিয়োছল। 
ভোঁমকরেরাও শৈব ছিলেন, পরবর্তী বর্ণাহন্দরাও 
‘শিবপন্‌জা করেছেন ;_কিন্তু ভোমকর যুগে জৈন ও 
বোদ্ধদের প্রতি যে বৈরণীভাব ছল এ যুগে যেন সেটা 
ক্রমে তিরোহিত হয়ে গেল। জৈন ও বোদ্ধ দেব- 
দেবাঁরা হিন্দ; মান্দরে স্থান পেলেন। বুদ্ধ হলেন 
{হিন্দুদের একজন উপাস্য দেবতা। আমার ব্যান্তিগত 
বিশ্বাস, কালঙ্গের স্থাপত্য ইতিহাসে এই আদি 
হিন্দুয্গ থেকে মধ্য হিন্দদ্যগের সংক্রমণের গুলে 
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আছেন একজন যগাবতার_শ্রীমং শতশুকরাচার্য। এ কথা 
এ কথা কেন মনে হয়েছে তা বাল। শশকরাচার্য- 820 
খ্রীষ্টাব্দে ল্যোকান্তারত হন ; কিন্তু তার পদর্বেই 
তিন পঢুরাঁধামে গোবদ্ধ'ন-মঠের প্রাতষ্ঠা করে যান। 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমনাক 'তিব্বতে গিয়েও 
তানি বোঁদ্ধ ধর্মাচার্য'দের তর্কে পরাভূত করেন বঢে 
কিন্তু দশাবতার স্তোত্রে' বদদ্ধদেবকে অবতাররুপে 
স্বীকৃতি দেন। অদ্বৈত বেদান্তের ধৰজাধারী আচার্য 
শঙ্কর বৃহত্তর হিন্দ:ধর্মের নবপ্রবন্তা। ভোমকরদের 
যুগাবসানে তাই গোবনদ্ধন-মঠের প্রভাবে কলিচ্গেও 
এল ধর্মসহষ্ক্তার জোয়ার। যার প্রতিফলন আমরা 
দেখব এ যুগের প্রথম মান্দির মুন্ডেশ্বরে। আর তাই 
বৈতাল ও মুন্তেশ্বর প্রায় সমসামায়ক হওয়া সত্ত্বেও 
দুটি বাভিন্ন যুগের মন্দির ! 


মডন্ডেম্বর দেউল : পঢরাতত্বাবদেরা বলছেন এ 
মন্দিরাটর নির্মাণকাল 966 গ্রী্টাব্দ । অর্থাৎ শঙকরা- 
চার্যে'র তরোধানের প্রায় দেড়শ বছর পরে এবং পরশড- 
রামেশ্বর-বৈতাল-শিশিরেশ্বরের পরে কিন্তু ব্রহ্ষে- 
ম্বরের পূর্বে। মন্দিরাট ছোট্ট ; কিন্তু শুধু অপুর্ব 
কার,কার্যে'র জন্যই নয় এ দেউল স্থাপত্য-ভাস্কর্যের 
একাঁট যদগ-সান্ধক্ষণের প্রতীক। মনমোহন গণ্গো- 
পাধ্যায়ের ভাষায় ‘মুন্তেশ্বর বালপাথরে এক স্বপ্নের 
বাস্তব রূপ !' ফাগুর্সনের ভাষায় “It may be 
considered as the gem of Orissan 
Architecture.” আঁত সুক্ষ্ম কারুকার্যে এর 
সর্বাশ্গ মাণ্ডত। কিন্তু সে কথা পরে, প্রথমে বলা 
দরকার এটিকে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একাঁট দকাঁচহ্ন 
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চচিত্-7:2 মঢন্তেশ্বর দেউলের তোরণ (ভুবনেশ্বর)। 


(1) বভৰহ্মকাণ্ড (চতুচ্কোণ) পাদদেশ 
(11) ষোলোকোণা-বিশিল্ট রদ্রকাণ্ড_সধ্যদেশ 


(111) রক্ধহার (IV) আমলক 
(V) অৰ্ধপন্ম (V1) মকরম্‌ুখ 
(V]1) বানর (VIII) অলসকন্যা 
(IX) গজাসংহ (২) পাড়মযান্ড 
(ফা) ভে 


মধ্য ।হন্দ যণ্গ 
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কেন বলাঁছ। 
এখানেই জগমোহনে পাড় বা ভদ্র-দেউলের প্রথম 
পরাক্ষা হতে দেখছি। পরশ্নরামেশ্বর, বৈতাল বা 


শিশিরেশ্বরের মত জগমোহন আর আটচালা অথবা 
চারচালা নয়, এগারোটি পাঁড়ের সমাহার। আদিম- 
রূপ হওয়ায় ঘণ্টা, কলস, আমলক দেখতে পাচ্ছ না 
সে পাঁড়-দেউলে। দ্বিতীয়তঃ, মতেগুলি এতদিন 
কুল;ঙ্গর ভিতর চৈত্যগবাক্ষের ভিতর দেখোঁছ_ 
এবার দেখছ ম্‌্তগুলো যেন বাইরে বেরিয়ে আছে, 
যাকে ভাস্কর্যের ভাষায় বলে ‘In alto-relievo’ 
তৃতাঁয়তঃ, বাড় অংশের শাস্রসম্মত ভাগগড়লে এখান 
থেকেই যেন মেনে চলা শুর হল_পা-ভাগে পাচ্ছ 
পাঁচকাম, পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণ-বসন্ত। এর পর থেকে 
এঁ পণ্চ-ছন্দেই ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ মান্দিরের পা- 
ভাগ নির্মিত হয়েছে। চতুর্থতঃ, দেবমযতগনল 
বাহনযুজ্ত হয়েছে_গণেশের পদতলে এসেছে মুষিক, 
কার্ত্তিকেয়র ময়নর, সপ্তমাতৃকার ক্লোড়ে এসেছে শিশু। 
জগমোহন থেকে মূলমন্দিরে প্রবেশ পথের উপর 
লিণ্টেলে এতদিন দেখোঁছ অনষ্টগ্রহ_এবার কেতু 
এসেছেন, দেখাঁছ নবগ্রহের পূ্ণরূপ। পঞ্চমতঃ, 
গণ্ডা বা রথক অংশে গজ-সিংহের পাঁরকল্পনাও 
এখান থেকে শর হল ; এবং সবচেয়ে বড় কথা এই 
মান্দরে রয়েছে প্রমাণ যে, জৈন-বোদ্ধ-শৈব সম্প্রদায়ের 
দীর্ঘাদনের বৈঁরতার অবসান ঘটেছে। বৈতাল 
মান্দরে যেখানে বন্ধ মুতের স্থান ননা্দষ্ট হয়ে- 
ছিল যুপ-প্রস্তরে_সে-দ্থলে মডন্ডেশ্বরের গায়ে 
দেখাঁছ অবল্যোকতেশ্বর পদ্মপাণির মনার্ত, বুদ্ধ- 
মণার্ত' এবং জৈন তাঁ্থঙ্করদের প্লাতিমনার্ত ! মুন্তে- 
শ্বর সে অর্থে সত্যই 'ম্ন্তির-ঈশ্বর_এ মহান উপ- 
দ্বীপে ধর্মসাহফ্তার যে মৌল-সংস্কত তা এখানে 
বিকাশত হয়ে উঠেছে শতাব্দীসাঁণ্চত বৈরতাকে 
অদ্বাঁকার করে। মযন্তেশ্বরেই তাই ভুবনেশ্বর মান্দর- 
স্থাপতোের এক যুগের অবসান এবং দ্বিতীয় যুগের 
সুচনা (চচিত্ৰ_7-1) । এটা নিশ্চিত সম্ভবপর হল আচার্য“ 
শঙকর ও গোবর্ধন মঠের ধর্ম সাহফুতার প্রভাবে। 
বিমানের উত্তর ও দাঁক্ষণ রাহাপাগে গণ্ডা অংশে 
চৈত্যগবাক্ষটি একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। আগেই 
বলোঁছ, কালঙ্গ স্থাপত্যে এর নাম ‘ভো’। ভো-র উপরে 
কাঁতিমি:খ। দ:-পাশে দযনন্ট সিংহ-নরমনার্ত, তারা 
কাঁতমুখের মালাটকে ধরে দাড়য়ে আছে। রাহা- 
পাগের দ;-পাশে দেখছ অন্রথ-পাগে নিচে থেকে 
উপরে দহ্ট সদুন্দর জাফার-কাটা নকশা। কলিশগ- 
স্থাপত্যের ভাষায় এর নাম ফাঁদ-্রন্থী। গণ্ডী ও 
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বাড় অংশের ফাঁদ-গ্রন্থীতে যে সক্ষম কাঁরগরী তা 
আমরা ইতিপুর্বেই দেখোঁছ চিত্র-5-16 এবং চিত্র 
5.17-4। 

দেউল এবং জগমোহন সম্মিলিতভাবে একটি 
পিন্ঠের উপর তৈরা। সমদ্ত মান্দিরাট দরে একটি 
পাঁচিল। মন্দির-সমতল সংলগ্ন ভূ-ভাগ থেকে নচে। 
জগমোহনের সম্মমখে একট অনচচ্চ তোরণ আছে_ 
যা নাকি কলষ্গের অন্য কোনও মন্দিরে দেখান 
(চত্র7-2)। তোরণ-স্তম্ভ দড্টির পাদদেশ ব্রহ্ম- 
কাণ্ড অর্থাৎ চারকোণা-াঁবাশষ্ট এবং তার উপরের 
অংশ র্ুদ্রকাণ্ড অর্থাৎ ষোলোকোণা-বিশিল্ট। $ তার 
উপরে রত্বহার, আমলক এবং একাট প্রকাণ্ড অধ পদ্ম । 
অধগোলাকৃত উপরের অংশেও নানান্‌ 
নিদর্শন। দ;-দিকে দুটি অর্ধশায়িতা SE 
দুপাশে দুটি বানর। এবং দুই প্রান্তে দন্ন্ট মকর 
সাঁচী তোরণের মত এই তোরণাটর ডৰি হত 
দেখে অবাক হতে হয়_কেমন করে এমন ‘টপ্‌-হোভ 
স্থাপত্য-নিদর্শন এতদিন টিকে আছে! 

জগমোহনের ভিতরটা কিন্তু অলঃকরণবার্জ'ত 
নয়, খাঁজকাটা এবং মনর্ত-শোভিত। উত্তর ও দ'ক্ষণ 
প্রান্তে দন্ট অপুর্ব জাফাঁর-কাটা গবাক্ষ । 
চতাঁ্দ'কে ‘বানর-ককটি ও কুল্ভারের' একটি TR 
খোদাই করা। কুলহাঙ্গাগ্‌লিতে সম্ভবতঃ 
দেবতাদের মহার্ত ছল--সেগননঁল অধিকাংশই অপ- 
সৃত। দাক্ষণাদক থেকে উত্তর্দকে মান্দির প্ল্দক্ষিণ- 
কালে পর্যায়ক্রমে যে দেবদেকার মহার্ত' পাব তা এই !: 
বাঁণাবাঁদিনণ পদ্মাসনা সরস্বতী, ভগ্নপ্রায় বরাহ', 
কার্ত্তিকেয়, গণেশ, গজাসুর-সংহাররত চতুৰ্ভুজ শিব, 
লাকুলাঁশ, দুর্গা, অবলোঁকতেশ্বর পদ্মপাণ, কুবের 
অথবা জম্ভল, পঢনরায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় লাকুলশ, 
বোখিদ্ুমতলে৷ বদ্ধদেব, দুর্গার ভগ্নমনার্ত', পদনরায় 
কাৰ্ত্তিক এবং স্য। 

এ মান্দরে নাগ ও নাগিন’ মনার্ত'র প্রাবল্যও লক্ষ- 
ণায়। অবশ্য নাগ-নাগিনাী মনার্ত' কালঙ্ণ দেশে প্লায় 
দেড় হাজার বছর ধরে 'রবাঁছন্নভাবে রুপায়িত 
একেবারে প্রথম যুগের উদয়্গার গণ্হা 
থেকে শেষ যুগের কোণার্ক পর্যন্ত। 

মুন্ডেশ্বর মান্দরের সংলগ্ন মাঁরচণী-কুণ্ডের জল- 
পানে বন্ধ্যা নারী সন্তানসম্ভবা হয় বলে অত 
বিশ্বাস করেন। মুন্তেশ্বরের দাঁক্ষণে কেদারেশ্বর এবং 
পাঁশ্চমে সিদ্ধেশ্বরের মান্দরকে সংলগ্ন মান্দরই বলা 
চলে, যাঁদও তাদের নর্মাণকাল 'দ্বতায় যুগের! 
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গোঁরগ-দেউল : কালান;ক্লামকভাবে দেখবার 
উদ্দেশে তাই কেদারেশ্বর মন্দিরকে অতিক্রম করে 
তার দাক্ষণে অবাস্থত গোঁরাী-দেউলাট এবার দেখব 
আমরা । বৈতালের মত এটিও কাখর-দেউল। দুখের 
কথা উবধৰ্বাংশ ভেঞ্গে যাওয়ায় প:ররাতত্ব বিভাগ থেকে 
এটিকে পুনরায় নির্মাণ করতে হয়েছে। এখানেও 
সিংহ_যাঁদও বুঝতে পার না সেটা আদিম অব- 
স্থাতেও ছিল কি না ; কারণ এটিও পঢুরাতত্ব বিভা- 
গের মেরামাঁত করা অংশে অবস্থিত। 

গোঁরণী-দেউলের সঙ্গে মডন্ডেশ্বরের সাদশ্য প্রচুর ৷ 
দেউল অংশটা কাখর দেউলের নিয়ম অনুসারে 


লদ্বাটে-পণ্চরথ দেউল। বাড় অংশের অলশ্করণ 
মুক্তেশ্ররের অন্দরূপ। যদিও গণ্ডী-অংশে এর 


K 
পার্থক্য প্রকট। মন্ডেশ্বরের মত ভূমি এবং আমলকে 
গণ্ডী-অংশ 'বিভন্ত নয়। মস্তক-অংশে বর্তমানে 
একাধিক কলস আছে, যদিও মনে হয় আদিমরুপে 
একটি মাত্র শিখরই ছিল ।' 


মন্্তগডলে আঁধিকাংশই অক্ষত নেই। পঢুরাতত্ব 
{বভাগ থেকে কোন কোন মনার্ত' মেরামতের চেষ্টা 


হয়েছে, তাতে তাদের রুপ আরও 'বকৃত হয়ে গেছে! 
দাক্ষণদকের পড্বদকস্থ রাহাপাগে একাঁট 'এবং 
পাশ্চমদিকে আর একাট নায়কা মহার্ত' অটনট আছে 
_যা থেকে ভাস্করের দক্ষতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা 
যায়। প্রথমোন্ত নায়িকামনার্ত একটি স্তম্ভে ঠেস 
{দয়ে দাঁড়য়ে আছে, স্তম্ভের উপর একাট পোষা 
পাখণী ; এবং শেষোন্ত মার্তাট আরও সন্দর_ 
দেখাঁছ, নায়কা তার পায়ের নুপনর খলে ফেলছেন! 
ব্যঞ্জনাটা মর্মস্পশী। এ নায়িকা বল্তুতঃ অঁভি- 
সাঁরকা ; পাছে চরণ মঞ্জিরের নিক্ধণে শাশুড়ী- 
মাদিনীর নায় ব্যাঘাত হয় তাই আঁভসারিকার এই 


সাবধানতা 


গোঁরগী-দেউলের সঙ্গে সঞ্গে মধ্য {হন্দুযুগের 
প্রথম পর্যায়ের মান্দর-দর্শন শেষ হল আমাদের। 
{দ্বতাীয় পর্যায়ের প্রথম মন্দির যোঁট আমরা দেখব 


শিল্প এভাবে এঁগয়ে চলেছে। 

ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসোঁছলাম রাজা 
শশাঙ্কের আমলে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে। 
সপ্তম থেকে একাদশ এই চারশ বছরে ভারতের 
স্থাপত্য-ইতিহাসের গঙ্গায় অনেক জল বহে গেছে_ 
বাংলা-বিহারে পাল রাজাদের উত্থান-পতন ঘটেছে, 
কান্বকুব্জের প্রতিহার বংশ, বদুন্দেলখণ্ডের চণ্ডেল্য 
বংশ উত্তর খণ্ডে উঠেছে ও পড়েছে। দা'ক্ষণাত্য 
পহযুবেরা মহাবলাপ্ঢরম্‌ মন্দির নির্মাণ শেষ করে- 
ছেন। বাতাপার প্রথম-চালুক্য বংশ অস্তামত হয়ে 
কল্যাণাীতে দ্বিতায় চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটেছে। 
কল্যাণীর মান্দিরগ:ল শেষ হয়েছে। অজন্তার সব 
গঢ়া সবে শেষ হল। 


সৃতরাং কলিঞ্গের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের 
শশল্পীদল নিশ্চয়ই এসব শিল্পকর্মের সংবাদ অন্ততঃ 


বাদ মাই এ কলপনা কাঁলজা থেকে আমদানি করোঁছল। 
সে যাই হোক, শশাণ্কের কালশ্গ বিজয়ের পর 
ইাঁতহাসের সুত্র তুলে নিয়ে বলতে পাঁর_সপ্তম 
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শতাব্দীর প্রথম পাদেই কলিগ্গে দেখা দিল শৈলোদ্ধব 
রাজবংশ_ গোঁড়েশ্বরের করদ নয়, স্বাধীন কলিঞ্গের 
রাজা হিসাবেই । তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা 
যায় না বটে তবু এট;কু বলা যায় যে, পরশুরামেশ্বর 
নির্মাণকালে শৈলোদ্ধবেরাই কলিঞ্গের 


শাসক। 


তেইশ বছর পরে 648 শ্রীষ্টাব্দে হৰ্ষব্ধন কলিঙ্গ 
বিজয়ে আসেন। শৈলোদ্ধবেরা প্রচণ্ড আঘাত পায়_ 


প্রথম জয়তাঁ কেশর' ভুবনেশ্বরে মুন্তেশ্বর এবং 
পঢরাঁতে ‘জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ করান। 
মুন্তেশ্বর মন্দির অটুট থাকলেও দূর্ভাগ্যক্মে জয়তণী 
কেশরা নির্ম'ত জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চিহনমাত্র 
নেই। বতমানে পরাতে জগন্নাথ দেবের যে মান্দির 
দেখতে পাই তা অনেক পরে আদ্যন্ত নির্মাণ করে- 
ছিলেন পরবর্তী” রাজ-বংশের অনন্ত বর্মণ চোড় 
গণ্গ। কেশরা বংশের শেষ দুজন রাজা দ্বিতীয় 
জয়তাী কেশরাী এবং উদ্যত কেশরণী ভুবনেশ্বরের মূল 
মন্দির ও জগমোহন নিমণ করান। এছাড়া, দ্বিতায় 
জয়তাঁ কেশরার স্ত্রী এবং উদ্যত কেশর'ার জননণ 
কোলাবতা দেবা ব্ৰহ্মেশ্বর মন্দির নির্মাণ করান। 
যদিও এই রাজ-বংশ ধর্মে ছিলেন শৈব, তবু জগন্নাথ 
দেবের বিঞ্চুমুতি'র নির্মাণ এ'দের হাতেই হয়েছিল৷ 
শুধ তাই নয়, উদ্যত কেশরাীর সময়েই খণ্ডাগিরতে 
নবম্‌নাী গুহায় জৈন তাঁথ“ঙ্করদের ম্তগনলি 
উৎকাঁৰ্ণ করা হয়েছিল। 

একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উদ্যত কেশরার 
মত্যুতে কাঁলঙ্গের সিংহাসন আবার হাত বদল হল 
সোমবংশা অথবা কেশরণ বংশায়দের পরিবর্তে উৎ- 
কল-অধপতি হলেন গঙ্গা এবং সুর্য-বংশের রাজন্য- 
বর্গ'। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনার আগে 
আমরা বরং ভুবনেশ্বরে এ যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের 
মন্দির_সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, রাজারানগ মান্দর- 
গুলৈ দেখে আসব। কারণ সেগ্বলি গঙ্ণ বংশের 
উত্থানের আগেই নিত । 
সমপর্যায়ের এবং একই যুগের । তাদের নিৰ্মাণকাল 
কেশরা বংশের শেষ পর্যায়ে । এর ভিতর রামেশ্বর 
এবং সিন্ধেশ্বর মান্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনে 
হয়, এ দ্যাট স্থানে পূর্বেই দুটি মান্দর ছিল। সেই 
আদিম দেব-বিগ্রহের উপর একই স্থানে এ দুটি 

র এযুগে নুতন করে গড়ে উঠেছে। রামেশ্বর 
মন্দিরের সমস্তটা ভতের (দিপলন্থ-এর) প্রস্তরখণ্ড 
প্রমাণ দেয় যে সেটি পূর্বেকার মান্দরের অংশ মান্র। 
তাই হওয়া স্বাভাবক_কারণ ও মন্দিরের অনাত- 
দরে এক সারিতে রাজা দশরথের তন প্ঢুত্রের নামে 
অঁত প্রাচীন তনাটি মান্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতেই ার্মত 
হয়েছিল। ভরতেশ্বর, লক্ষমণেশ্বর এবং শব্রুঘে/শ্বর 
থাকবেন আর রামেশ্বর মান্দর একই সঙ্গে নামত 
হবে না, এ কথা চিন্তাই করা যায় না। আমার ব্যান্তি- 
"ত ধারণা, এ তিনটি মান্দরের সরল, রেখায় অবাস্থত 
ছিল রামেশ্বর-দেউল, একই দুরত্বে-স্টেশান থেকে 
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মন্দিরে যাবার সড়কটি ঠিক সেই মন্দিরের উপর 'দয়ে 
চলে গয়েছে-না হলে মাটি খংড়ে সেই প্রাচীন 
মন্দিরের বনিয়াদ বার করা চলত। 


সিদ্ধেশ্বর : অনুরুপভাবে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরাটিও 
পঢ়রাতন মন্দিরের উপর একাদশ শতাব্দীতে ন্‌তন 
করে তৈরণ করা। বর্তমান মন্দিরের গায়ে প্রাচীন 
মন্দিরের কিছ কিছু পাথর এখনও দেখতে পাওয়া 
যায়। উড়িষ্যার মান্দর-স্থাপত্যের যা বৈশিষ্ট্য এই 
সিদ্ধেশ্বর-দেউলেই তার পর্ণ বিকাশ প্রথম লক্ষিত 
হল। দেউলের বাস্তু-নক্‌শা পণ্চরথ ; বাড় অংশটি 
ত্রি-অগ্গ নয় পরোপঢর পণ্টাঙ্গ। উপর ও তল- 
জঙ্ঘার সমা নির্দেশকারী বন্ধন এই প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ করল। জত্ঘাদ্বয়ে কাখর-মণ্ডে ও পাড়-মদাণ্ড 
অলঙডকরণ দেখা দিয়েছে। বন্ধন অংশ শাস্ব্রসম্মত 
‘সাত-কাম'। কোণাপাগে দেখাঁছ গণ্ডা অংশে পাঁচটি 
ভূমি, পাঁচাট ভূমি-আমলকে 'বিভন্ত। মান্দিরশাঁর্ষে'র 
আমলকের তলায় রয়েছে চারটি উপবিষ্ট বামন_যে 
অলঙকরণটি পরবর্তী'্যুগের প্রায় সব মন্দিরেই অন; 
কৃত। পাশ্বদেবতাদের মধ্যে দক্ষিণ রাহাপাগের কুল:- 
ভগতে স-মনষক গণপতি এবং পশ্চিম কুলনশ্গিতে 
কাত্তকেয় উপস্থিত 

জগমোহনাট কিন্তু পণ্ট-অঞ্গের নয়_সেটি 
এখনও '্রি-অঙ্গ অর্থাৎ পাভাগ-জঙ্ঘা-বরণ্ডিতে 
{বভন্ত। অনতিদুরের মনুক্ডেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের 
মতই প’ড়-দেউল সোঁট ; কিন্তু এবার দেখছ, তার 
উপর আমদাঁন করা হয়েছে কলস-যদিও পাড়- 
দেউলের মস্তকাংশের শাস্তসম্মত অন্যান্য অষ্গ_ 
ঘণ্টা বা শ্রী ইত্যাদি এখনও আসোনি। 


কেদারেশ্বর : ম;ন্ডেশ্বরর এবং গোঁরা-দেউলের 
মাঝখানে এই মণ্দিরাটর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 
অন্যান্য মন্দিরের মতো এট পর্ব'ম্খ নয়, দক্ষিণ- 
মুখা। দ্বিতীয়তঃ, এর ভূমি-আমলকগ্‌ুলি৷ গোলা- 
কার নয় চতুচ্কোণ। পাভাগে পাঁচকাম_পাদ-কুম্ভ- 
পাটা-কাণি-বসন্ত। উপর-জত্ঘায় অধিকাংশই মিথুন 
মহ্ত, তল-জত্ঘায় বিরাল। পাশ্ব'দেবতাদের মধ্যে 
কাক্তক এবং গণেশ উপস্থিত। এবার দেখছ, জগ- 
মোহনের মস্তকাংশে শাস্রসম্মত সব কয়টি অঙ্গাই 
উপাস্থত। জগমোহনের প্রবেশ-পথে, দ'ক্ষণদিকে 
একাঁট {শলালেখের বন্তব্য_রাজা প্রমাড়ি কেদারে- 
শ্বরের মান্দির সম্মুখে আনির্বাণ শিখায় জবলার উপ- 
যুক্ত প্রদীপটি নির্মাণ করান। বোধকরি অনির্বাণ 


মধ্য হিন্দ যুগ 


শিখায় জবলবার উপযঢুন্ত ঘৃতের বাংসারক চালানের 


আয়োজনও তান চিরকালের নিমিত্ত করোঁছলেন, 
কোন ভূমিখণ্ড দান করে। এই রাজা প্রমাঁড় হচ্ছেন 
পরীর মান্দির নির্মাতা অনন্তবর্মা চোড় গঙ্গর অনুজ 
ভ্রাতা । বলাবাহুল্য, এ লিপিটি পরবর্তী“ কালের ৷ 


ব্ৰহ্মেশ্বর : একট; দুরে অবাস্থত বলে অনেক 
সময় যাত্রীরা এ মন্দিরটি দেখতে যান না, এবং জান- 
তেও পারেন না যে তাঁরা কাঁ হারালেন। ইদানীং এ 
মন্দির পর্যন্ত পাকারাস্তা হয়েছে ; মটোরগাড়ি বা 
{রক্‌সা অনায়াসে যেতে পারে। ফলে এটিকে বাদ 
না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এ মন্দিরে 
কয়েকাঁট অনবদ্য ভাস্কর্য আছে। 

একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই দেউলাঁট গেথে 
তোলেন সোমবংশাী ন্‌পাঁত উদ্যোতকেশরীর জননী 
কোলাবতা দেবা। সে আমলে এঁ অণ্লের নাম ছল 
সদ্ধতাীৰ্থ । বাড়-অণ্চল যথারীতি পাঁচভাগে বিভক্ত ; 
পা-ভাগ ও বড়ণ্ডিতে যথাক্রমে পাঁচ ও তিন কাম। 
তল-জত্ঘায় কাখর-মুণ্ডি 'ও বিরাল ; উপর-জঙ্ঘায় 
পাঁড়-মুণ্ড ও নায়িকামনর্তিের আধিক্য । নায়িকা- 
ম্তগডলৈ আঁত সনন্দর। রাজারানী ও লিশগরাজের 
সণ্গে তুলনায়। কয়েকাট মিথুন-ম্র্তিও অনবদ্য 
(চত্র-5:30)। প্রবেশদ্বারে সদন্দর লতাপঢুচ্পের 
নক্‌শা ও শৈব-দ্বারপাল। লিণ্টেলের কেন্দ্রীয় অব- 
স্থানে গজলক্ষ]ুী। 

জগমোহনে একাট অপ্ব প্রস্তর-চন্দ্রাতপ ৷ 
একটি প্রস্ফ্াটত পদ্মের আকারে উৎকাঁর্ণ করা। এই 
জাতের কারহকার্য ইাঁতপুর্বে মডন্তেশ্বরেও লক্ষ্য করা 
গেছে। 


রাজারানগ : সিদ্ধেশ্বর মন্দির থেকে পঢর্বমুখে 
যে রাস্তাট চলে গেছে সে পথে পড়বে চারাট প্রান্তক 
দেউল-রাজারান', ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর এবং মেঘে- 
শ*্বর। ভুবনেশ্বরের সাম্প্রতিক নগর'বিস্তারের পূর্ব- 
যুগে এই চারাঁট দেব-দেউলকে কেমন যেন 'বাচ্ছন্ন 
মনে হত। প্রায় চাল্লশ বছর পদ্বেন যখন তাদের 
হয়োছল আদিগন্ত ধানক্ষেতের সমুদ্রে যেন একাঁট 
লাইট হাউস! শস্যভারনশ্র পাকাধানের ক্ষেতে ঢেউ 
উঠছিল সম্‌দ্রের তরঙ্ঘভঞ্গের মতো। ধানক্ষেতের 
ভিতর দিয়ে সর: আলপথ বেয়ে মান্দির-দেহালতে 
উপস্থিত হয়ে স্তম্ভত হয়ে গিয়োছলাম। কয়েক 
শতাব্দীর অবহেলাকে উপেক্ষা করে দেব-দেউলের 
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বিভিন্ন অঞ্গে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বাল- 
পাথরের মুর্ত-দেবদেবাঁ, গজ্জাবরাল, অলসকন্যার 
দল। কারও ভেঙেছে হাত, কারও পা;_সাম্‌দ্রিক 


তার নাম শক্রেশ্বর। শক্ত হচ্ছেন ইন্দু, সুতরাং শক্রে- 
শ্বর হচ্ছেন ‘দেবরাজ ইন্দ্র প্‌্জিত দেবাদিদেব’। ধেন্ব- 
ন্তর নিঃসন্দেহে একটি দৈর্ঘেযর মাপ_ধেন:+ অন্তর ; 


লোনা হাওয়ায় তাদের পেলবতা, মস্‌ণতা বহুদিন 


অর্থাৎ সত্তরাট গাঁভ '‘লেজে-মাথায়' সার বে'ধে 


অন্তাঁহ'ত ; তবু মহাকালের স্থল হস্তাবলেপনকে 
অদ্বাকার করে ওরা দাঁড়য়ে আছে শিল্পীর সেই 
আদম আবেদনের পশরাট;কু মাথায় নিয়ে। 

রাজারানী মন্দিরটি ভূবনেশ্বরের দেব-দেউল 
প্রাঙ্গণে এক সদু্লভ উদাহরণ। সে স্বতন্ব, সে 
একক, সে অনন্য। এই অন্তেবাসী অনবদ্য মন্দিরটি 
কাঁলঞ্গের্ন স্থাপত্য-ভা্কর্যে এক দুলভ ব্যত্ক্ৰম। 
কেন সে কথাই আগে বলি : 

প্রথম কথা : ওর নাম। ভুবনেশ্বরে প্রায় প্রতিটি 
মন্দিরের নামের শেষে আছে 'ঈশ্বর'। একমাত্র লিঙা- 


পাঁরচয় বহন করে মন্দিরের নাম ; বৈতাল 
গোঁরী, মোহিনী বা ১ রাজারা? 
এদিক থেকে একমান্র ব্যাতক্লম। সে এঁ দি নিয়মের 
একটাও মানেনি। নাম থেকে বিগ্রহের কোন পরিচয়ই 
পাওয়া যায় না। কেন? ব্তুত মন্দিরের বিগ্রহটি 
অপহৃত, অথবা অপসত। 'বিগ্রহাঁট 1কসের ছল 
তারও কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ 
বলেছেন, নামাঁট এসেছে এই: মান্দরে ব্যবহৃত এক 
বিশেষজাতের লালচে বালি-পাথর থেকে, যার স্থানীয় 
নাম '‘রাজারানিয়া'। তাঁদের মতে এ মান্দিরে দেব- 
ম্‌র্ত' আদোঁ কোনদিন প্রতিষ্ঠা করা হয়ন। তাঁদের 


বন্তব্যের স্বপক্ষে একাটই যদন্তি : মুলমান্দির বা 
বিমানে আঁত স্‌ক্ষ্মকারকার্য ন, অথচ জগ- 
মোহনাটিতে কোনও কারদুকার্য নেই, যেন অত্যন্ত 


তাড়াহ-ড়া করে শেষ করা। তাই গুঁদের ধারণা, কোন 
এক বরাষ্ট্রাবহ্লবে জগমোহন কোনক্রমে শেষ করা 
হয় বটে ঁকন্তু মন্ত" প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মন্দিরটি 
গতান্ড। সেজন্য কোনও দেবতার সঙ্গে দেউলের 
নাম যুদ্ভ হয়ান ; হয়েছে বাল-পা 
5 থরের নামে : 
এই মতাঁট মানতে পারা যাচ্ছে না একট বিশেষ 
কারণে। যাঁদচ কাঁপলসংহতা, মাদলাপঞ্জণী এবং 
অন্যান্য পরাণ এ মান্দির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব 
“তু একাম্ৰ পুরাণে এর উল্লেখ অছে। ও পুঁথ 
:থির 

দু“ পরিচ্ছেদ বলা হয়েছে : মুন্তেশ্বর মান্দির থেকে 
ধেেল্বল্তর দূরত্বে পূর্বাদকে একাট দেউল আছে, 
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দাঁড়ালে যে দুরত্ব হবে। একাট গড় গাভার দৈর্ঘ্য 
যদ 1.5 মিটার হয়, তাহলে এই দঢরত্ব হচ্ছে 105 
মিটার। ময়ন্তেশ্বরের পঢর্বাদকে এই দডরত্বে কোনও 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি ; কিন্তু সেই 
চিহনতস্থানের নিকটতম দডরত্বে আছে রাজারানা। 
তার চার-পাঁচ গঢ় দরে অবশ্য আরও মন্দির আছে, 
কিন্তু তাদের নাম স্চাহ্নত : ভাস্করেশ্বর ও মেঘে- 
শ্বর। ফলে অনুমান করাছ, একাম্র পরাণমতে রাজা- 
রানাীঁই ছিল সে-আমলের শক্রেশ্বর। তা যাঁদ সত্য 
হয়, তাহলে স্বাঁকার করতেই হবে যে, এই দেউলে 
‘বিগ্রহ প্রাতণ্ঠা করা হরোঁছল ; কারণ দেবম্যার্ত 
সাড়ম্বরে প্রর্তোষ্ঠত না হলে৷ পুরাণে তার উল্লেখ থাকা 
সম্ভবপর নয়। পঢুরাণকারের কাছে মান্দিরের স্থাপত্য- 
ভাক্কর্ষ নিরর্থক, মান্দিরের প্রথম শর্ত তার বিগ্রহের 
প্রাতষ্ঠা। এছাড়া, কলিণ্গের ইতিহাসে এ সময়ে 
কোনও রাষ্ট্রাবহ্লব অথবা বাঁহঃশত্রুর আক্রমণের 
{ববরণ পাই না। আঁপচ, যদি ওঁদের যয্াক্তই মেনে 
নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্রবিগ্লব 
শেষ হলে কেন মন্দিরে দেব-প্রতিষ্ঠা হবে না? কেন 
তার নাম হবে 'রাজারানিয়া' পাথরের নামে ? 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্_এ লালরঙের বালি-পাথর, 
যার নাম রাজারানিয়া। ভুবনেশ্বরের আর কোনও 
মন্দির এ পাথরে নার্মত নয়। মনে হয়, পাথরগ্‌ঢল 
অন্য কোনও স্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছল। 

তৃতায়তঃ, এ মন্দিরের বাস্তু-নক্‌শা। কলিঙগ 
স্থাপত্যের চিরাচারত নির্দেশমত এ দেউলের জগ- 
মোহন ও গর্ভগ্‌হের আভ্যন্তরীণ প্রাচীর চারটিমাত 
সরলরেখার সমাহারে বগ'ক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্ৰ নয়। 
ভিতর 'দকের দেওয়াল ক্রমাগত খাঁজ-কাটা। চিত্ৰ 
7-3 লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এত বোশ খাঁজ-কাটা 
হয়েছে যে, ভিতর দিকের প্রাচীর প্রায় গোলাকার। 
মজা হচ্ছে এই যে, ভিতরের দেওয়াল ভুবনেশ্বরে 
কখনই: খাঁজ-কাটা নয়, অথচ খাজুরাহোর প্রায় প্রাত 
মন্দিরের বাস্তু-নক্‌শা এ জাতায়। 

চতুর্থ তঃ, মান্দর-শিখর। ভুবনেশ্বরের অসংখ্য 
দেউলের মধ্যে একমাত্র রাজারানীর শিখর রেখ- 
দেউলের ছন্দে গঠিত হয়ান। কেন্দ্রীয় শিখরকে চার- 
দিক থেকে চারাট ক্ষুদ্রতর শিখর ঘিরে ধরেছে, এবং 
ওঁ ক্ষনদ্রতর শিখর চতুষ্টয়কে বেষ্টন করে আছে আরও 


কারতার্থ কাঁলঞ্গ 


অসংখ্য ক্ষ:দ্রত্ম শিখর। প্রতিটি শিখরই রেখ- 


করে জগমোহনাট সমাপ্ত করেন। সেখানে শত্রেশ্বরকে 


দেউলের ছন্দে গঠিত, আমলক, ভূমি-আমলক ইত্যা- 
দিতে শোভত। এই অদ্ভুত শিখরের দোসর সমগ্র 
ভুবনেশ্বরে খুজে পাবেন না ; অথচ আবার বাঁল_ 
খাজুরাহো মন্দির-শিখরে এইটিই প্রচলত রীতি 
চিত্-7-3-তে দণষ্ট মান্দির-শখরের সঞ্গে কলিচ্গের 
অন্য যেকোন দেবদেউলের শিখর তুলনা করলেই বোঝা 
যাবে যে এঁ ধরনের খাজুরাহো-প্লাতম শিখর উড়িষ্যায় 
আর নেই। 
পণ্টমতঃ, ভাস্কর্যের গঠনশৈলাী। ম্ার্তগননলতে 
খাজুরাহো-ভাস্কর্যের ছাপ প্রবলভাবে ' পড়েছে। 
কালঙ্গের অন্যান্য মণ্দিরে নায়িকার দল কিণ্ডিৎ 
স্থলকায়া, বরং বলা উঁচিত_শ্রোণীভারাদলসগমনা'। 
তুলনায় খাজুরাহোর নায়িকা সবাই যেন ব্যালে-নাচের 
আসর থেকে উঠে এসেছে। রাজারানীতে সেই লঘঢ়ু- 
চ্ছন্দ সাবলীল ভাবাঁট বিশেষভাবে লক্ষণীয় । আরও 
একাঁট কথা। কলিঙ্গে মহ্তকে কখনও পিছনদিক 
থেকে খোদাই হতে দেখ না, যাকে বাল “‘ব্যাক-বভিয়ন'। 
খাজুরাহোতে তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় (চত্র_ 
5.25)। এবং দেখা যাচ্ছে কলিণ্গের এই রাজারানী 
মণ্দিরেও । 
সবটা মিলিয়ে আমাদের মনে একটা সম্ভাবনার 
কথা জেগেছে। সেটা যে নির্ভুল এমন দাবা করতে 
ভরসা পাই না ; কারণ 'বশেষজ্ঞেরা এ-কথা কেউ 
বলেনান। তব গোয়েন্দাকাহিনীর শেষে ডিটেক্‌টিভ 
যেভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত কারে প্রাতটটি 
অসঙ্গাঁতর এক-একটি সমাধান দাখল করেন, এ- 
ক্ষেত্রেও তেমনি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে 
যাঁদ আমাদের থিয়োঁরটা মেনে নেওয়া যায় : 
আমরা অবাক হব না, যাঁদ কোনও ভাবষ্যৎ 
ঞঁতিহাসিক আবিচ্কার করেন যে, তদানান্তন 
কলিংগাধিপাত বঢন্দেলখণ্ড থেকে একাট চাণ্ডিল্য- 
ংশায় রাজকুমারীকে বিবাহ করে আনেন এবং মহা- 
রানীর ইচ্ছানসারে সে দেশের স্থপঁতিকে নিয়ে এসে 
ভুবনেশ্বরে এই দেব-দেউলটি গে'থে তোলেন। 
সেক্ষেত্রে বোঝা যায়, কেন এ দেউলের বাদ্তু- 
নক্‌শা কালঙ্গ-স্থাপত্যকে অস্বীকার করে খাজড 
রাহো-শৈল'কে গ্রহণ করেছে, কেন শিখরে খাজন- 
রাহোর প্রবল প্রভাব, কেন মুতিগনবলৈ খাজুরাহো- 
শৈলগীর। হয়তো মহারাজা আশঙ্কা করোঁছলেন_ 
রক্ষণশণল কলিঙ্গবাসণী তাঁর মৃত্যুর পরে এই মন্দিরে 
দৈবাবগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করবে না, মন্দিরকে উপেক্ষা 
করবে ; তাই নিজ জাবদ্দশায় অত্যন্ত তাড়াহড়া 
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প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবমুাতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, 
তাই পুরাণে তার উল্লেখও হয়েছে। কিন্তু এঁ মহা- 
রাজের প্রয়াণের পর রক্ষণশীল কালশঙগ-স্থপতি এই 
বিজাতীয় দেউলাঁটকে স্বাঁকার করোন। মন্তেট 
অন্যত্র অপসারত হয়েছে। রাজারানীর অপনর্ব 
স্থাপত্য-ভাস্কর্য কোনভাবেই পরবর্তী যুগকে প্রভা- 
{বত করেনি। 

তা যাঁদ সত্য হয় তবে বলব : 'রাজারানা’ 
শব্দের উৎপত্তি 'রাজারানিয়া' প্রস্তর থেকে নয়। তার 
অর্থ আঁত সহজ-_এবং যা আপাতগ্রাহ্য। অর্থাৎ 
সংক্কারাচ্ছন্ন উত্তরকাল এই অনবদ্য দেউলাঁটকে 
অস্বীকার করে বলতে চেয়েছে-এটি একাঁট স্বৈণ 
রাজা এবং তাঁর বিদোশন' সহধা্মণাীর খেয়াল মান্র। 
এ মন্দিরের নামের সঙ্গে কোনও দেবতার নাম যদন্ত 
হবে না ; এ শুধু : রাজারানী ! 

এবার মন্দিরটিকে দেখা যাক : 

তনাদকে তন রাহাপাগে অধ্স্তম্ভবোষ্টত 
কুলণ্গতে এককালে, অধিষ্ঠিত ছিলেন তন পার্ম্ব- 
দেবতা। উত্তরে পার্বতী, দুপাশে কার্ত্তকেয় এবং 


TY Maw 


fচত্র7:3 রাজারানীর বাস্তু-নকশা ও পাশ্ব'দৃশ্য 
(ভুবনেশ্বর) ৷ 


গণেশ । তাঁরা অপসৃত। প্রায় দেড় মিটার উচু খুর- 
{বাশষ্ট পিচ্ঠের উপর মন্দিরের বাড় অংশে এবার 


89 


দৈখাছ, পূর্ণ পণ্ট অণ্গরুপ। পা-ভাগে পাঁচকাম_ 
পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণ ও বসন্ত । তল-জঙ্ঘাতে আছেন 
অষ্টাদকপাল এবং অলসকন্যারা। তল-জণ্ঘায় এক- 
একটি খোপে একট করে স্থাণক মন্ত । অষ্টদিক- 
পাল এবং অলসকন্যা। আগেই বলেছি, এই নায়িকা- 
দের অসংখ্য ভাঙ্গতে দেখতে পাবেন কলিগ্গের দেব- 
দেউলে। কখনও প্রসাধনরতা-দপণে ম্খ দেখছেন, 
সাঁমন্তে সিন্দন্র দিচ্ছেন, চরণমঞ্জিরকে বন্ধনমুন্ত কর- 
ছেন ;_কখনও বা সন্তানকে আদর করছেন, স্তন্য- 
দান করছেন, আবার কখনও বা পোষা-পাখাঁকে আদর 
রেখে অলসপ্রহর যাপন করছেন কোন শালভঞ্জিকা 
রমণী, বযুঝিবা কোন মিলনমধড্র রাত্রির স্মাতচারণে! 
এই নায়িকা মযা্তগঢাল আঁধকাংশই সপ্ততালমনা্ত 
_কখনও আভঙ্গ, কখনও ্ৰিভ*গ আবার কখনও বা 
অঁতিভঙ্গ মুছনায় দণ্ডায়মানা। ভারতাঁয় নারা- 
মতের সাধারণ ধর্ম অনুসারে এদের নিতন্ব গ্যরু, 
পয়োধর বর্তুলাকার, নয়নযুগল দা্ঘায়ত এবং ওষ্ঠ 
প্রান্তে লাজ-বিনম্ন মধুর হাস্যরেখা। লক্ষণায় 
এদের অলকারগুলি_সাঁমন্ত থেকে নুপুর প্রতোট 
মতের অল্কারে প্রভেদ আছে ; যেন ভাচ্কর নয়, 
স্বণকোরের দল খোদাই করেছেন ম্ন্তগনল। পর 
পর আটাঁট মুর্তি লক্ষ্য করে দেখল, আট জোড়া 
আমলেটের আট রকম প্যাটার্ণ। অলঙ্কারের বিষয়ে 
ওঁদের কোন ফ্যাশন ছিল না-প্রত্যেকেরই নিজস্ব 
স্টাইল। শ্ঢ়ধ কি অলঙ্কার ? কবরাবন্ধন রীঁততে 
প্রত্যেকে বিশিষ্ট । কিন্তু শুধু অলকার আর কবরণী- 
বন্ধন রীতি দেখতেই যদ সময় নষ্ট কার তবে এই 
অলসকন্যাদের অপ্সরাঁ-বিনিন্দিত যোবনশোভা 
দেখব কখন? আর তারও পরে তাদের যে ভাবব্যঞ্জনা 
_লাবণ্যযোজনা, তা উপলব্ধি করব কেমন করে? 
কঠিন পাথরে যে তরলিত মযুন্তাভা ফুটে উঠছে_যে 
পেলবতা প্রস্ফ্রটিত হয়ে উঠেছে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে 
গ্রহণ করব কাঁভাবে ? 

এবার অষ্ট দিকপালের কথা বলি। এগনল 
আছে প্ৰতিটি কোণাপাগের দুই প্রান্তে। চারটি কোণা- 
পাগে সবসমেত চার-দকুনে আটটি অবস্থান। দক্ষিণ- 
দক থেকে দেউলকে প্রদাক্িণ করলে আমরা যথারমে 


0) পূ্বদিক রক্ষক দেবরাজ ইন্দ্র নিচে এরা- 
বত ; ইন্দ্রের এক হাতে বজ্র অপর হাতে অগ্কুশ। 
0) দাক্ষণ-পূর্ব দিকপাল অগ্নি পদতলে বাহন, 


মেষ_হাত দঢ়্ট ভেঞ্দো গেছে। শ্মশ্রবসমান্বিত আঁগ্ন- 
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দেবের মধ্যদেশ কাণ্িত স্ফীঁত-পিছনে অগ্নশিখা। 

6) দাক্ষণদিক রক্ষক_দণ্ড ও পাশধারী মহিষ- 
বাহন যম। 

(4) দাক্ষণ-পশ্চিম দিকপাল-নৈখতের এক হাতে 
তরবারি, অপর হস্তে কোনও পাপাত্মার িন্নমস্তক। 
পদতলে প্রলম্বিত এক অস;রমদর্তি। 

(5) পশ্চিম দিকপাঁত বরণের ময্তেটিই সব- 
চেয়ে সুন্দর। বামহস্তে পাশ এবং দাঁক্ষণহস্তে 
বরদান করছেন। পদতলে বাহন--মকর। 

(6) উত্তর-পশ্চিম দিকপাল বায়ুর হস্তে একটি 
পতাকা। C 

(7) উত্তরদিকের রক্ষক স্থুলকায় কুবেরের অব- 
স্থান সাতাঁট ধন-ঘড়ার উপর। 

(8) উত্তর-পূর্ব দিকের ঈশান। 

অষ্ট দিকপাঁত এবং একক অলসকন্যারা আছেন 
তল-জঙ্ঘায়। আটজন দিকপতি এবং যোলোজন 
অলসকন্যা। এর উপরের অংশ বন্ধন কিন্তু “তন- 
কাম’ নয়-'দুই-কাম’ ; পরপর দহ্টি পাটা bs 
নক্‌শা-কাটা। উপর-জঙ্ঘাতে দেখাছ (রর 
উপরে শিথনন-মঢর্তে ; অলসকন্যাদের উপরে পদণ- 
রায় অলসকন্যা। খাঁজের ভিতর অংশে এবং অধ 
স্তম্ভের গায়ে গজ-বিরাল, অথবা নর-বিরাল। JAY 
অংশে সাতকাম_কাণি-পদ্ম-পাটা-পাটা-পাটা-প 
বসন্ত। 
গণ্ডা-অংশের বর্ণনা আগেই 'দয়োছ। লক্ষণীয়, 
ঝাম্পান“সংহ অন;পস্থিত। আমলকের চে চার- 
দিকে চারাঁট উপবিষ্ট বামনমনার্ত*। 

সম্মখস্থ জগমোহন '্ৰি-অঙ্গ, পণ্টরথ, গড 
দেউল বা ভদ্র দেউল। উপরে মস্তকাংশের শাস্মসম্মত 
ঘণ্টা, শ্রী ইত্যাদি অন;ুপস্থিত। বাড় অংশের অলগকরণ 
অঁতি সামান্য। উত্তর ও দাক্ষণ প্রান্তে রাহাপাগে 
পণ্টস্তম্ভ শোভিত গবাক্ষ । জগমোহনের পঢ্বাদকে 
একটি গজাসিংহ রয়েছে-জানি না, সেটা আদম রুপে 
ছল, না পঢরাতত্ত্ব বিভাগের আমদানি। জগমোহনের 
প্রবেশদ্বারের কার;কার্যাট লক্ষণীয় । দ্বারের দই 
পাশে খাড়া অংশে (জ্যোম্ব অংশ) সর্বানদ্নে দন 
“বিরাল'_তদপাঁর দুই শৈব দ্বারপাল এবং তার 
উপরে দ:টি লতার নক্‌শ্া। দ্বারের উপরের জ্যান্ব- 
অংশে কেন্দুস্থলে গজলক্ষ্্ীর মনার্ত। দ্বারের 
উপরের কড়িতে (লিণ্টেলে) নবগ্রহের মর্তি। ভব" 
নেশ্বরে অবস্থিত মান্দিরগড়ালর মধ্যে মুন্তেশ্বর ছাড়া 
এই মান্দিরাটতেই শঢ়ধ: জগমোহনের অভ্যন্তরভাগে 
মার্ত ও নক্‌শা দেখতে পাবেন। d 


কারততার্থ কালা 


হিচিও 


[ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দা ] 


নাগর স্থাপত্য-ভাস্কযে'র অন্তভুন্ত হওয়া সত্বেও 
কলিঙগ যেমন স্বকীয়তায় স্বতন্য, ঠিক তেমান 
কলিশ্গ-রাঁতির অন্তভূন্ত হওয়া সত্বেও খিচিঙ একটি 
অনবদ্য স্বকাঁয় শিল্পশৈলাীর ধারক। ভোঁগোলিক 
{বচারে খিচিঙ উড়িষ্যার অন্তর্গত। এর পরর্ব-নাম 
খিড্জিঙগ অথবা খাজ্জঙগকোট। একাদশ শতকের 
ভঞ্জরাজা রণভঞ্জ ও রাজভঞ্জোর তাম্রশাসন থেকে জানা 
যায়, “খাঁচঙ’ ছিল তাঁদের রাজধানাী।£ এ রাজ- 
পারিবারের উৎসাহে এবং অর্থাননকুল্যে এই অঞ্চলে 
একাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। গ্রীষ্টায় একাদশ 
শৃতান্দীতে তাঁদের গোঁরবসনর্য ছিল মধ্যগগনে। 
শৈব-পাশপত, শান্ত এবং বোঁদ্ধ শিল্পীর দল রাজান;- 
গ্রহে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অনবদ্য শৈলীর জন্ম 
দেন। 'বগত শতাব্দীতে তদানান্তন ময়নরভঞ্জ ন্‌প- 
তির আমন্ত্রণে বিশিষ্ট ভারতবিদ পণ্ডিত রমাপ্রসাদ 
চন্দ এখানে খননকাৰ্য পাঁরচালনা করেন। তাঁর তত্্বা- 
বধানে কিছু ধৰংসপ্ৰাগ্ত দেউল পদঢননি“্মিত হল ; 
ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত পঢরাকাীর্ত ও ভাস্কর্য সংরক্ষণের 
সুব্যবস্থা হয়। এ জন্য ময়নরভঞ্জরাজ এবং রমা- 
প্রসাদ আমাদের ধন্যবাদা্হ“। কারণ তাঁদের এ প্রচেষ্টা 
ছাড়া উড়িষ্যা-শিল্পের একটি অনবদ্য নিদর্শন ইতি- 
হাস থেকে মুছে যেত। 

দেব-দেউলগ্‌ডলের মধ্যে উল্লেখ্য_নাীলকণ্ঠেশ্বর, 
খাণ্ডয়া দেউল এবং কুতাইতুণ্ডা। শেষোন্ত মান্দরাট 
সবচেয়ে সুন্দরভাবে রক্ষিত এবং সেখানে আজও 
নিত্যপুজার ব্যবস্থা আছে। এঁ মন্দিরের অনাতিদুরে 
একটি সংগ্রহশালা-সম্ভবত রমাপ্রসাদ চন্দের তত্তবা- 
বধানে 'ির্মিত। সেখানে প্রায় চল্লিশটি ভাস্কর্য- 
নিদর্শন সংরক্ষিত। 


খিচিঙ 


ওটড়ষ্যার পর্যটন বিভাগ থেকে খাঁচঙের বিশেষ 
প্রচার করা হয় না। একাঁট মাত্র সরকার যাত্রী-আবাস 
ছাড়া রাত্রিবাসের উপযুক্ত কোনও আশ্রয় নজরে 
পড়েনি । সরকার রেস্ট-হাউসেও বিজলিবাঁত ছিল 
না (নাকি সে-রাত্রে নিরবচ্ছিন্ন লোডশোঁডং চলছিল, 
ঠিক মনে নেই !), শোঁচাগার ছিল, পান'ঁয় জলও 
পাওয়া যায়। পয়সা দিলে মোটামুটি ক্ষদান্নিবৃত্তির 
ব্যবস্থা হয়। ঢ;রিস্ট-বাস' দোখনি--সাধারণ যান্রী- 
বাহী বাস-এ 'খাঁচিঙ-ভ্রমণ কষ্টকর। সাধারণ যাত্রী 
হয়তো হতাশ হবেন-_কারণ কোনও আকাশচুুন্বা 
দেউল বা অগাণত মন্দির এখানে নেই। 'কন্তু 
ভারতায় স্থাপত্য-ভাস্ক্যের ছাত্রদের কাছে খাঁচঙ 
অবশ্য-দ্রষ্টব্য। কারণটা আগেই বলেছ : নাগর 
শিল্পে কলিঙ্গ যেমন স্বতন্ত্র, কলিশগ-শিল্পে খিচিঙ 
ঠিক তেমনই একমেবাদ্বিতায়ম্‌ ! 

শখিচিঙ এই কারণেও 'বাশল্ট যে, এই শৈলী 
উড়িষ্যা ও পশ্চমবাংলার স্থাপত্যের মাঝখানে একাঁট 
হাইফেন-চিহ্ন। আশ্চর্যের কথা পণ্ডিতপ্রবর ন'হার- 
রঞ্জন তাঁর ‘বাঙালীর ইতিহাসে’ শশল্পকলা’ অধ্যায়ে, 
যেখানে বঙ্াদেশের মান্দির-স্থাপত্য আলোচনা করে- 
ছেন সেখানে “খাঁচঙ' প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনানি। 
বস্তুতঃ, তাঁর গ্রন্থের কোথাও “খাঁচঙ’ শব্দাট আসোঁন, 
থাকলে “নির্ঘণ্টে' তার নিদেশি পেতাম। তান লিখে- 
ছেন, “প্রাচীন বাংলার রেখ বা শিখর-দেউলগুলি 
বিশ্লেষণ কাঁরলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের 
শত্ুঘে/দ্বর, পরশুরামেশ্বর, মডন্তেদ্বর প্রভাত 
মন্দিরের সাদ্‌শ্য ধরা পাঁড়য়া যায়, এবং কালের দক 
হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়। 
স্পষ্টতই ইহারা 'লশগরাজ মন্দিরের পূর্ববর্তী 
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তাহা ছাড়া, বাংলার মান্দরগ:লির আর একটি 
বৈশণ্ট্যও ধরা পড়ে ; ওড়িষ্যার মণ্দিরগনলের মতো 
এই মন্দিরগন্নালর কোন জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ 
দেউলের একমাত্র অঞ্গ ; অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে 
জগমোহনের পাঁরবর্তে সম্মুখ দিকের দেওয়ালে একটি 
অলিন্দের সংযোজন আছে। ওটড়িয্যার িশ্গরাজ ও 
পরবর্তী“ মন্দিরগলৈর ভাঁম-নকশায় ও অলংকরণে 
যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাংলার মান্দিরগুলৈতে 
নাই। বস্তুতঃ, বাংলার মন্দিরগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও 
খুব মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় বহন করে।”* 
নাঁহাররঞ্জন গোড়ায় মন্দির-স্থাপত্য-ববর্তনের 
তৃতীয় স্তরের মান্দির, অর্থাৎ বর্ধমানের দেউালয়া- 
সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং দেহার গ্রামের সল্লেশ্বর মন্দির 
প্রভৃতির ভূমি-নক্‌শা, গর্ভগ্‌হ, শিখর ও অলঙকরণ 
বিশ্লেষণ করতে বশ্গাঁয় মান্দর-স্থাপত্যের সংঙ্গে 
কাঁলশ্গ-স্থাপত্যের প্রভাব প্রসঞ্গে ও আলোচনা 
করেন। কিন্তু এই দুই শৈলাঁর যোঁট যোগসত্র_ 
খিচিঙ শৈলা--তার উল্লেখ করেনানি। কেন করেননি 
তা প্রণ্ধান করা শন্ত। কারণ নাঁহাররঞ্জনের গ্রন্থ- 
‘ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার’ (বৃদ্ধিস্ট আযাণ্ড হিন্দ 
পিরিয়ড) প্রকাশত হয়োছল ; এবং ব্রাউন স্পষ্ট করে 
এই দুই শৈলাঁর সংযোগ রেখাটির বষয়ে পাঠককে 
অবহিত করেছিলেন, “Taking the first of these 
movements (‘The Brahmanical Buildings 
of Bengal’ from 8th to 17th centuries 
being the span of the three movements), 
that which found favour in the southern- 
most portion of the Bengal area, and was 
in some respects a provincial phase of 
the Orissa Schools, this may be studied 
at various places but principally in 
Mayurbhanj State, and in the Bengal 
districts of Bankura and Burdwan. In 
Mayurbhanj is the ancient site of 
Khiching, now a small Village near the 
Western portion of the State, but at one 
time comprising the capital of a principa- 
lity, its ruined Shrines and sikharas in- 
dicating that in the eleventh and twelfth 
centuries the Bhanja Rulers maintained a 
school of architecture and Sculpture of 
no mean Order.” [ বাংলার দা'ক্ষণতম অণ্টলে 
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যে গ্থাপত্যের প্রার্থামক চিন্তাধারাঁ-যা উাঁড়ষ্যা- 
স্থাপত্যের এক আণ্টালিক বিকাশরুপে প্রতীয়মান, তা 
বাংলার বাঁকুড়া ও বর্ধমান মান্দিরে প্রাতফাঁলত। 
যোগসত্রাট বিকশিত হয়েছিল ময়নরভঞ্জ রাজ্যের 
প্রাচীন নগর খাঁচঙ-এ। এখন সেটি একাট নগণ্য 
গ্রামমাত্র, কিন্তু অতাীঁতকালে সোঁটই ছল এঁ রাজ্যের 
রাজধানাী। এঁ পাঁরত্যন্ত জনপদের দেবমুর্ত ও দেউল 
প্রমাণ দেয় যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেখানে 
এক শিল্পশৈলীর বিকাশ ঘর্টোছল যা কোনক্রমেই 
পেক্ষার নয়। 
এপ যেহেতু এ  খিঁচঙ-স্থাপত্যকে 
উপেক্ষা করেছেন তাই ভুবনেশ্বরের Ht 
স্থাপত্যের বৈপরত্যটুকুই লক্ষ্য করেছেন। 
জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ বজনের নবানত্ব th 
স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নয় ; সে 'বিগ্লবাত্মক 
ধারার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য খিচিঙের কোনও 
পাঁতাঁবদের। 
”~ খিচিঙশৈলী কণী কারণে কাঁলগ্োর Al 
সদ.ত্তর ইতিহাস দিতে পারোঁন। EB Ee 
প্রসাদ চন্দ এই শৈলার বৈশিষ্ট্যগড়াল ন' র 
ছেন-কোথায় কোথায় উড়য্যা-শল্পের মলধারা 
থেকে সে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে বিচন্যৃত হয়েছে তা 
দেখিয়েছেন_কন্তু কোন্‌ দ:্নি‘রাক্ষ্য LS, 
শখাচিঙ-শৈলর আদি-নিয়ামক এভাবে 'বদ্রোহী হে 
পড়েন তার ইঙ্গিত দিয়ে যানান। ৷ 
আমরা রসাপপাসর, পাঁণ্ডত নই। তাই চ 
হাসের সেই হারিয়ে যাওয়া প্‌ষ্ঠাগডলে কল্পনায় পাদ' 
প্‌রণের অধিকার আমাদের আছে। ঞাঁতহাসক 
তথ্যনির্ভার সিদ্ধান্ত নয়, কল্পনার nls 
রসের বিচারে । এই দেখুন-আপনাদের সঙ্গে এ 
কথা বলতে বলতে আমার মাথাতে দড-একাট Bl 
নড়ে উঠেছে! উঁ়িষ্যা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আলো" 
চনার মুল ধারাটি থেকে সরে এসে একটা গল্প ফাঁদতে 
ইচ্ছে করছে। গল্পের লটটা যাঁদ এই রকম হয় 
আমরা দেখোঁছ_না দোঁখান, অনদুমান করোছ_ 
রাজারানী মন্দিরের নির্মাতা জনৈক কলঙ্ারাত 
চাণ্ডিল্য-বংশের এক রাজকুমারাীকে বিবাহ করে তি 
ছিলেন। তারপর নববধ্বর ‘নশ্ট্যালজিকতা'র যা 
নাঁত দ্বার করে ভুবনে*্বরে গড়ে তুলেছিলেন এ: 
দেব-দেউল যা কাঁলণ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে ক 
কার করে খাজডরাহো শৈলাঁর দিকে ঝুকোঁছল। 


কারতার্থ কলিগ 


রাজের দেহাবসানের পরে পঢররোহিতেরা সেই শক্রে- 


দেবতার নির্দিষ্ট আসনের ছন্দাট কিন্তু স্থপাঁত মেনে 


শ্বর শিবের মনর্তাট অপসারিত করে মন্দিরটির অন- 
বদ্য শিল্পকে উপেক্ষা তথা বর্জন করে। শক্রেশ্বর- 
দেউল হয়ে যায়_রাজারানিয়া’। স্ব্রণ রাজা আর 
বিদেশী রানীর এক ছেলেখেলার সাক্ষী হয়ে সে 
অন্তেবাসী_এক ঘরে! 

ধরা যাক সেই রাজারানীর দুননট সন্তান ছল। 
যুবরাজ মান্দির-পনরোহিতদের এই সঙ্কীর্ণ মনো- 
ভাবে এবং পরলোকগত 'পতার অপমানে বিদ্রোহী 
হয়ে পড়েন! এ সঙ্গে কাহিনীতে একট: রোমাণ্টিক 
আবহাওয়া আনতে আমরা আরও মনে করতে পাঁর- 
পরলোকগত রাজা চাণ্ডিল্য-দেশ থেকে একাঁট অপনর্ব 
সুন্দরী দেবদাসীকেও এনেছিলেন, যে ছিল এঁ শক্রে- 
শ্বর মন্দিরের হব 'রদুদ্রাণী, অর্থাৎ প্রধানা দেব- 
দাসাী। মন্দির পারত্যন্ত হওয়ায় সেই আনন্দ্যকান্ত 
দেবদাসণীটিকে :চাণ্ডিল্য রাজ্যে প্রত্যপণের প্রস্তাব 
ওঠে। এই সময় সেই বিদ্রোহী যুবরাজ মান্দির পডুরো- 
{হত ও দেউল-স্থপতিদের প্রাত বরন্ত হয়ে সিংহাসন 
ত্যাগ করে চলে যান-তাঁর অন্বজকে কলঞ্গের 
সিংহাসনে বাঁসয়ে। স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাবার সময় এ 
ভাগ্যতাড়িতা রাজনটাীকেও 'নয়ে যান। মনে করা 
যেতে পারে সেই যুবরাজই আদি খিঁচিঙকোটের প্রতি- 
ষ্ঠাতা। যেহেতু খাঁচঙ-শৈলী রাজারানী দেউল 
নির্মাণের অব্যবাহত পরে স্ফ্‌রিত হয়, তাই এ 
কাঁহনণটি ইতিহাসকেও অতিক্ৰম করবে না'। 

কিন্তু এ জাতাঁয় কাহিনীর ভিতর একবার প্রবেশ 
করলে আমরা আর দ্থাপত্য-ভাস্করের বাঁধা ছকে 
{ফরে আসতে পারব না। প্লটটা নিয়ে আপনারা মন- 
গড়া কাহিনী .রচনা করুন বরং। 

স্থাপত্যের নিরিখে িচিঙ-শৈল'র সবচেয়ে বড় 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে প্রাতাঁট মন্দিরই একক- 
দেউল ; জগমোহন বা মণ্ডপ নেই। এমনাক গর্ভ- 
গ্‌হের সম্মুখে ক্ষুদ্রায়তন অন্তরাল-এরও কোনও 
ব্যবস্থা রাখা হয়ান। গভগ্‌হের উপরে নির্মিত 
{বমানই একমাত্র মন্দির। পঢ়ুণ্যাথীকে মনুন্ত নালাকা- 
শের নিচে দাঁড়য়ে দেবদর্শন করতে হয়। এজন্য 
বখচিঙে প’ড়-দেউল নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
শান্ত-মণ্দিরে কাখর-দেউল গে'থে তোলা হয়ান। শৈব- 
মন্দিরই হোক বা শান্ত মন্দিরই হোক-_একই জাতের 
একক রেখ-দেউল। তৃতীয়তঃ, ভুবনেশ্বরে বাড়- 
অংশ যেভাবে পাঁচ-কাম অথবা তিন-কামে ভাগ করা 
হয়েছে এখানে সেই ছন্দটিও মেনে চলা হয়নি । 

মন্দিরের [তিন মলে রাহাপাগে তিনাট পাদ্ব- 


খাঁচিঙ 


নিয়েছেন। অর্থাৎ উত্তরে পার্বতী, দক্ষণে গণেশ 
EAE 


চিত্-8:1 গত্গাদেবী, কুতাইতুণ্ডী 
প্রবেশদ্বারে, খিচিঙ। 


এবং পশ্চিমে কার্ত্তকেয়। বলা বাহুল্য, পূ্বমুখ 
মন্দির নির্মাণের শা্ত্রীয় নিদেশাটও মানা হয়েছে। 
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কিন্তু পাশ্ব'দেবতাদের রপারোপে খাঁচঙ-ভাস্কর 
স্বকাঁয়তার দ্বাক্ষর রেখেছেন। {তনটি মন্দিরের 
ভিতর কুতাইতুণ্ডা মন্দিরাটই সতরাক্ষত। ফলে 
সেটির বিল্তারত আলোচনা করা যেতে পারে। 
মান্দরের প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি ক্ষনুদ্রায়তন 
কিন্তু অনবদ্য ভাস্কর্য । দক্ষিণ দিকে গঙ্গা এবং উত্তর 
দিকে যমুনা । দনন্ট মযৃতেই মকরবাহিনাী_দ্বিভুজা, 
স্থাণক ও সমভঙ্ণঠাম। সমতারক্ষার জন্য একে অপ- 
রের বিপরীত দিকে বাঁক নিয়েছেন। উভয়েরই এক 
হস্তে কেতকা-প্ঢ্প, অপর হস্তে মশ্ালঘট বা 
পূণ কলস। উপরে রাজছত্র (চি্8-1-এ আকা 
হয়নি) যা, খিচিঙ-শৈলনর আর এক বৈশিষ্ট্য রত্ন 
যজ্ঞোপবাঁত, মঢকুট, কণ্ঠহার, মণিবন্ধ, বাজুবন্ধ কিন্তু 
নমপনুর নেই। কবরাঁবন্ধনরণীতিতে স্বকাঁয়তা লক্ষণীয় 
_এখানে ভুবনেশ্বর-শৈলার প্রভাব নেই। সবার চেয়ে 
বড় বৈশিষ্ট্য মায়ের মুখের হাসিটি। এখানেই বোধ- 
কাঁর খিচিঙ-ভাস্করের তুরুপের টেক্কা! ভুবনেশ্বর, 
পরা এমন কি কোণাকের নারাম্‌র্ত'গুলিও হাসে, 
কিন্তু এখানকার মর্তগলি-প্রায় প্রতাট ভাচ্কর্ষে 
যেভাবে স্মিত হাস্যরেখায় অনবদ্য হয়ে ওঠে তা 
অতুলনায়। মনে হয়, অন্তরের এক প্রশান্তির বাহঃ- 


চিন্-8.2 নত্যৱত গণেশ, কুতাইতুণ্ডা 
খিচিঙ। 


দেবতা, 


ধকাশ ঘা ইণ্দিয়জ সুখানডভাতর পারিচায়ক নয়। 
ধডেদটা যে কাঁ, তা এ'কে বা লিখে বোঝানোর ক্ষমতা 
আমার নেই। সম্ভবতঃ তা বর্ণনা করাও যায় না। 
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এমন কি আলোকচিত্রের সঙ্গে মূর্ত মিলিয়ে দেখোঁছ 
যে, ক্যামেরাতেও সেটা ধরা যায় না। 'ব্রিমাত্রিক 
সি্নিগ্ৰতা দ্বিমাত্ৰিক আলোকচিত্র প্রস্ফুটিত হতে চায় 
না। অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানক প্রয়োগকোঁশল ‘হলো- 
গ্রাফ'-তে তাকে হয়তো বন্দী করা যায়_ঠিক জান 
না_তবে এটিকে ধরবার একটি প্রক্রিয়া দ:-হাজার 
বছর আগে বাংলে দিয়োছলেন এক গ্রীক দার্শবনিক। 
সে পথে অগ্রসর হবার পরামর্শ দিতে পাঁর আপনা- 
দের_“There is no way of putting it into 
words. ..but after much communion 
and constant intercourse with the thing 
itse)f, suddenly like a light kindled from 
a leaping fire, it is born within the soul 
and henceforth nourishes.” [কথায় তার 


বর্ণনা অসম্ভব...দাঁ্ঘ' সময় তার সান্নিধ্যে থেকে, 
আবরত আ্মক-সঙগমে তার সণ্গে একাত্ম হবার 
প্রচেষ্টায় তাকে পাওয়া যায় ; ঠিক যেভাবে লেলিহ- 
hse অগ্নিশিখা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ jt. “» 
শখাকে চুম্বন করে আলোকিত করে তোলে_ 
তেমনিভাবে অকস্মাৎ অনুভুতির অন্তলণন মনো- 
রাজ্যে তাকে লাভ করা যায়৷ ]* - 

যাঁদ কখনো 'খাঁচঙ যান, দার্শানক প্লেটোর এ 
তত্ব্টা অন:্ভব করবেন। এ প্রত্যক্ষ অননভবের 
সম্পদ। 
প্রথানু্যায়ী কুক্ধনটশোভিত। এ ক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের 
রাত মোটাম্‌ন্র্ট মেনে চলা হয়েছে। প্রভেদ শংধু 
প্ঢরুষমুা্ত'র হাসিটি। 

কিন্তু দক্ষিণ রাহাপাগের পাশ্বদেবতা গণেশ এক 
অতি অসাধারণ দ:ঃুসাহাসক পাঁরকল্পনা : নৃত্যরত 
গণেশ (চিত্র8-2)। গণেশমর্ত" রুপায়ণের যে দরাট 
শাস্মসম্মত ম্‌লধারা স্থাপত্যে স্বীকৃত এখানে 
তা স্পষ্টতই অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মানসপটে আছে 
চোল-শৈল'ীর 'বশ্বাবখ্যাত তাণ্ডব নৃত্যরত শিব! 
কিন্তু এখানে তানি সেই পাঁরকল্পনার নকল করেননি 
আদোঁ। তাঞ্জোরের নটরাজ শব অতিভঙ্া মুছ'নায়, 
তানি চতুভূজ এবং তাঁর দেহভার শুধুমাত্র বাম পদে 
রাক্ষত। এখানে গণেশ মুলতঃ ত্রিভঙ্গ মুর্তি“ তিনি 
অষ্টভুজ এবং তাঁর দেহভার উভয় চরণেই ন্যস্ত ৷ 
এখানে শিল্পার দুঃসাহসিকতা আরও বোঁশ প্রকট 
হয়েছে এজন্য যে, তাঁর ‘মডেল"-এর দেহাবয়ব নৃত্যের 
উপযোগ আদোঁ নয়। অমন নায়ককে নৃত্যরত অব- 
স্থায় গড়লে তাতে ভাক্তরসের পরিবর্তে কোঁতুকরস 


কারনতার্থ কালগ্ণ 


প্রস্ফভটিত হবার আশঙ্কা ! নটরাজের দেহসোণষ্ঠভ 
নত্যশিল্পীর উপযডস্ত_তাঁর কাঁটদেশ কৃশ, উধর্বাঙ্গ 
গোমনুখকাণ্ড, হপ্তপদাদি ক্রঁড়াবিদ্‌স্‌লভ, পেশাী- 
বহুল কিন্তু পেলব। অপরপক্ষে গণেশ স্ফাঁতোদর, 
খর্বকায়, তাঁর হস্তপদাদি স্থলতার ইঞ্গিতবাহাী। 
এতগনল প্রতিবন্ধকতা সত্বেও শিল্পী নত্যরত গণেশ 
উৎকাঁণ“ করতে দডঢ়প্রতিজ্ঞ_কারণ শৈল্পিক আনন্দে 
তিনি নিজেই মানসিকভাবে নত্যরত। তাই এ 
* মহততে কৌতুকমিশ্ৰিত রসাভাস ঘটোন একটুও! 
নত্যরত গণেশের যে স্ফার্ত, যে আনন্দ, তাই আমা- 
দের অভিভূত করে। 

গণেশ উপরের দুটি হাতে ধন;কাকবীত কিছু 
একটা ধরে আছেন। কাঁ, তা ঠিক বোঝা যায় না। 
আমরা তাকে কামর্ব্খ বলে অনুমান করে নিতে 
পাঁর। বামদিকের দ্বিতীয় হস্তে অভয়, তৃতায়ে 
লন্ডকভাণ্ড, নিম্নতম হস্তে ভূমিস্পর্শ কুঠার। দক্ষিণ 
দিকের নিম্নতম হস্তে নত্যমদুদ্রা, তারপরে কর্তিত 
গজদন্ত, পঢ্প এবং ধনকের অপরাংশ। শ্ঢণ্ডাটি 
নত্যছন্দে তরঙগায়িত-শেষ প্রান্তে একটি লন্ড্‌ক। 
এমন নত্যরত গণেশ একটি দলভ ভাস্কর্য । কুতাই- 
তুণ্ডী মান্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে একাঁট অষ্টভুজ 
নটরাজ মুার্ত। তার উপরে দ:ন্ট কুল:ঙ্গে থেকে মুর্তি 
অপসাঁরত। উত্তর রাহাপাগের দশভুজা মাহষ- 
ম্দ'নীর মদর্তাট_আগেই বলেছ_আমার ব্যন্তিগত 
মূল্যায়নে কলিণ্গের শ্রেষ্ঠ মহিষমা্দ'নী। আমার 
সহযাত্রণ প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার দাঁঘসময় 
অতিবাহিত করেছিলেন এঁ দেবামনর্তাট আঁকতে। সে 
সময় আমি অন্যান্য মতের স্কেচ এ'কোঁছ এবং নোট 
নিয়েছি । সাত রাজ্য ঘরে এসে ইন্দ্রদাকে জিজ্ঞাসা 
করোছলাম_হল ? 

উনি স্কেচ-খাতা বন্ধ করে বললেন, কিছুই হল 
না। পণ্ডশ্রম! 

গুঁর হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে উকি মেরে দেখ- 
লাম। আমার তো মনে হল দিব্য হয়েছে। সে কথা 
বলায় উন আমাকে ধমক দিলেন, আপনি ছবির 
কিছুই বোঝেন না! 

স্বয়ং ইন্দ্র দূগার যখন এতটা সময় ব্যয় করে 
আত্মতবপ্ত লাভ করতে পারলেন না, তখন 
আর ‘পণ্ডতরশ্রম' আদো কাঁরাঁন। তাই সে অনবদ্য 
ভাক্কর্যের রেখা-চিত্র সংযোজন করা গেল না। 

ওঁ মহিষম্দনীর উপরে ছোট্ট একটি কুল ্গিতে 


পঢনরায় মাহষমদদিনী। তার উপর শিবের মন 
পশ্চিম রাহাপাগেও পাশ্ব'দেবতা কাৰ্ত্তিকেয়- 


* খাঁচঙ 


মুততি'র উপরে পুনরায় কার্ত্তিক। এবার তাঁর এক- 
জোড়া বাহন-মদ্দা ও মাদা ময়নর। তার উপরে 
এবারেও শিবের মুখ সমন্বিত ভো। 

এই ছন্দাট দক্ষিণ রাহাপাগেও মানা হয়েছে। 
অর্থাৎ নত্যরত গণেশের উপরেও একটি ছোট্ট অষ্ট- 
ভুজ গণেশ_এবারে তা নত্যরত নয় এবং তার উপরে 
শিব-ভো। 

তলজঙ্ঘায় আছে গোটা-দশেক সামনে-ফেরা গজ 
সিংহ । গণেশ মদর্তির দুপাশে দুটি করে ; প্রবেশ- 
দ্বারের দিকে নেই ; অন্য দ্দেকে চারাট করে। 


{চর-8.8 স্থাণক গণেশ, 
খিচিঙ সংগ্রহশালা 


কুতাইতুণ্ডা মন্দিরের শিখরে দশাট ভাঁম এবং 


আমলক আছে। অন;ুরথপাগের দড্দকে দুটি করে 
নাগ-লতা, যার উপরে সপ্তফণাযডন্ত নাগ-দম্পাত। 

এ মন্দিরে আম সর্বমোট এগারোটি িথুন-মহার্ত* 
পেয়েছ। যুগল-মন্ত_তিনাট ; উত্তোজত মিথুন 
দুটি ; শৃঙ্গাররত গিথুনঁএকাট ;  মৈথদুনরত 

থুন-_তনাট এবং শেষ পর্যায়ের 'বক্বৃতকাম 
িথুন-দুট । এ ছাড়া বারোটি নাগ-দম্পাত। 
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কুতাইতুণ্ডা দেউলের দক্ষিণ-পশ্চিমে আন্দাজ 
পনের মিটার দুরত্বে চন্দ্রশেখরেশ্বর দেউল। পদর্ব- 
মুখী । একরথ। প্রবেশপথে দদ্টে স্থাণক চতুভু্জ 
শিব। প্রবেশদ্বারের উপর গজলক্ষ্নী। কোন পা্শ্ব- 
দেবতা বা মূল বিগ্রহ নেই। 

এবার আসন, আমরা সংগ্রহশালাটিতে প্রবেশ 
কার। আগেই বলেছি, ময্তগুলৈ এই পারিত্যন্ত জন- 
পদের বিভন্ন অংশ থেকে রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচেষ্টায় 
সংগ্‌হাঁত। ম্তেগুলি ওজনে ভারী। উণচন টোব- 


লের উপর যেভাবে সংরাক্ষত, তাতে মনে হয় না যে, 
সেগুলির স্থান পাঁরব্তনের সম্ভাবনা আছে। 
সতরাং আম যে পর্যায়ে ম্তেগনল দেখোঁছ, আপান 
যদি কখনো যান সেই পর্যায়েই তাদের দেখবেন। 
যোগে তাদের আনচুমানক উচ্চতার উল্লেখও করোঁছ। 
চোখ-আন্দাজে। মার্ত'গলৈির উচ্চতা সোণ্টামটারে 
প্রকাশিত : s ৯ 


1. ভন্তিমতী নারী (75) বামহাতে পদ্ম। কর্ণাভরণাট 'বাচত্র 

2. যড়ভুজা দু্গণ (75) প্রচ্ফমাটত পদ্মে উপবিষ্টা, পদতলে সিংহ 
3. চতুৰ্ভুজ দ্থাণক গণেশে (75) আয়ধ : রচদ্রাক্ষ, দন্তাগ্রভাগ, লস্ডবক, গদা 
4. তারামুর্ত (75) পরবর্তা* যুগের, স্থূল শিল্প 

5. চতু্ভুজা ব্ৰহ্মাণী (75) {তন মুখ, পদতলে হংস 

6. চতুৰ্ভুজা বৈষ্ণবী (85) শিশুক্লোড়ে, পদতলে গরডড় 

7. চতুৰ্ভুজ মহেশ্বর (75) দুই হস্তে পদ্ম 

8. ুর ম্তাট অপসারিত 

9. নাগস্তম্ভ (120) ০ পাদপাঁঠে গজমুার্ত 
10. এ এ hs এ 


11. দ:াট স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ (90)... 
12. চতুৰ্ভুজ স্থাণক গণেশ (150) ... 


অপগ্র্ব ম্তিটি (চিত্র8.3) ! 
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13. উপাবিষ্টা তারামর্ত (45) _.. মণ্ডহৌন 

14. মাঁহযমাদনী (70) কুতাইতুণ্ডা পাশ্বদেবতার ব্যর্থ অনুকরণ 

15. অৰ্ধনারাশ্বর (180) চিত্-8.4 দ্ৰষ্টব্য 

16. দ্থাণক পাৰ্বতী (100) মুখের একপাশ ভেঙে গেছে 

17. সল্থাণক চণ্ড (210) চতুর্ভু জর, নিচে দুন্ট নায়কা i 

18. হর (270) প্রকাণ্ড শিবমচার্ত'। দড-পাশে দনন্ট নায়কা, বামাদকেরটি অত 
সনন্দর। পাঁরধানে ব্যাঘুচর্ম, উপরে দ:ন্ট গল্ধর্ব। লিণগাপ্রকট। 

19. প্রচন্ড (210) চত্র-8.5 দ্ৰষ্টব্য 

20. চতুভুজ বাঁর গণেশ (90) শঢুণ্ড দক্ষিণাবরতে, আয়নধ ; ত্রিশুল, লজ্ডুক, পদ্ম, রদ 

21. সূর্য (100) দ্বভুজ, সপ্তাশ্ব, পদতলে অরুণ 

22. দণ্ডায়মানা পার্বতী (150) হাত ও পা ভেঙে গেছে 

23. ধ্যানী বুদ্ধ (150) TS 

24. অবলোঁকতেশ্বর মতের উধর্বাগ্গ ভগ্ন চী 

25. নাগদ্তল্ভ (120) নং-9-এর অনুরূপ 

26. কুদ্ধমুা্ত উধ্বাঙ্গ ভগ্ন 

27. স্থাণক বড (100) অঁতসনন্দর ভাস্কর্য। 'খাঁচঙ-হাস্য ! 

28. ্থাণক ঈশাণ (90) অবক্ষয়ীযৃগের 'কৃণ্টমান K 

29. কার্ত্তিকেয় (90) অসমাস্ত কাজ f 

80. ভন্তমতী নারী (75) নং-1-এর অনুরূপ : 


I FE. 23 NE কারতার্থ কর্লিগ 


উপরে বর্ণিত ম্তগডলি সংগ্রহশালার কেন্দ্রায় 


কক্ষে সংরক্ষিত। 'কন্তু প্রবেশপথের দক্ষিণে আরও 
একাট কক্ষে পাশাপাশি চারটি অতি বৃহৎ হর- 
পার্ব'তাঁ মনার্ত রাখা আছে। এই মর্তিগলে বর্ণনা 
করার পর্বে মিথুন পর্যায়ে অনালোচিত আর একটি 
প্রসঞ্গের বিষয়ে কিছু বলা দরকার । 


fচত্ৰ-8.:4 অৰ্ধনারাদ্বর 
সংগ্রহশালা, খিঁচঙ। 


আমরা দেখোঁছ, কলিঙগ-ভাস্কর_বস্তুতঃ ভারত- 
ভাস্কর_মিথনন-মনাতর ক্ষেত্রটি সম্প্রসীরত করে জ'ব- 
জন্তু এবং কল্পলোকের প্রাণীদের মধ্যেও য়ে 
গেছেন। বাভিন্ন পর্যায়ের মিথুন। কিন্তু দেব- 
দেকার ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা শঢধ যুগল-মুর্তি* 
পর্যায়ের মিথুনই দেখতে পাই। ক্কচিৎ কখনো উত্তে- 
ঘানিষ্ঠতর দেব-মিথুন একেবারে দেখাই যায় না। 
পর্বভারতে যে কয়টি দেবতাকে সস্র্ীক উৎকার্ণ' 
করা হয় তাঁরা প্রায় আবাশ্যকভাবে য্গল-মনার্ত* পর্যা- 
য়ের শিথুন। পরস্পরকে তাঁরা কদাচিত দ্পর্শ 
করেন। রাম-সণতা, বিষ্ণুলক্ষ্্রী, ব্রহ্মা-বহ্মাণী,_ 
এমন 'ঁক কাব্যজগতে প্রেমের প্রতীক রাধাকৃষ্ণ মুর্তও 
এই পর্যায়ের। একমাত্র ব্যাত্ম : শিব-পার্ব'তা। 


খিচিঙ 
13 


অন্যান্য দেবদেব'ঁ পাশাপাশি বসেন ; শুধ: পার্বতাঁকে 
দেখা যায় মহাদেবের বাম জান;্‌র উপর উপ'বিষ্টা। 
শিব বাম হস্তে মাতৃমনর্ত কে আলিঙ্গন করে থাকেন। 
পশ্চিম ও দক্ষণ ভারতে অন্যান্য দেবদেবীর এমন 
যোথমহার্ত দেখোঁছ যেগ্ন্ালকে উত্তোজত মিথুন 
পর্যযয়ে ফেলা যায়। তারও পরবর্তী পর্যায়ের মিথুন 


=শৃঙগার বা মৈথুনরত দেব-মিথুন গড়া হত না। 
আমি তো একাঁটমাত্র দেখোছ আমার আঁভজ্ঞতায়— 
কুম্ভকোনামের নাগেশ্বর মান্দরে এক সস্ত্রীক গণ- 
পাঁতর মনার্ততে। 

গ্রীক সভ্যতায় দেবদেবার যৌনাঙ্গ উৎকীর্ণ 
করায় ভাস্কর আপত্তির কিছু দেখেনান। শ্রীষ্টপূর্ব 
পঞ্চম শতাব্দী থেকেই সেখানে ‘ফোব্‌স্‌ বা ‘আফ্রো- 
দিতে-র নগ্নমহার্ত গড়া হয়েছে। সেই ট্রাডশন 
অব্যাহতভাবে রোমক ও ইউরোপায় 'শিল্পাঁচন্তায় 
প্রবাহত হয়োছল। ভেনাস, আ্যাপোলো, মাকণার, 
প্রভাত সকলেই ‘নয্যড'। কিন্তু পাঁশ্চমখণ্ড সে কাজ 
করেছে বাস্তবতার খাঁতরে, মদনানন্দের ইন্ধন 
জোগাতে নয়। স্মতব্য_ইউরোপখণ্ডে দেবতা ও 
দেবীদের পৃথকভাবে রুপায়ণের সময়েই তাঁদের ‘নয্ৃ্ড' 
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রুপে গড়া হত৷ তাঁদের িলনদ্‌শ্যগলে নয়। এমনকি 
রেনেসাঁ যুগেও এই ধারণাটা বলবৎ 'ছল। তখনো 
একক উপস্থাপনে দেব ও দেবীকে নগ্নাবদ্থায় আকা 


চিত্র-8:6 এবং চিত্র8-7 দুাটই পরশতুরামেদশ্বর 
মন্দির থেকে সংগ্‌হীত। একই কালে, একই স্থানে 
দুটি ভাস্কর দেখা যাচ্ছে দু:্রটি দলের। প্রথমটিতে 


বা গড়া হত ; কিন্তু তাঁদের মলনদ্‌শ্যগননলতে 
সাধারণত দেবদেবা বস্রাচ্ছাদত। 

ভারতবর্ষে কিন্তু দেব ও দেবাীমন্তকে কখনোই 
নগ্ন করে উৎকাঁর্ণ করা হত না। এমন 'ঁক সাধু-সন্ত- 
দেরও নগ্নমনর্ত পাওয়া যায় না,_দিগন্বর জৈন 
সম্প্রদায়ের সাধুদের প্রসঙ্গ অবশ্য বাদ দিয়ে বলাছ। 
অর্থাৎ শিল্পের প্রয়োজনে নিরাবরণ দেব, দেবা, সাধু 
সন্তদের উৎকীর্ণ করা হয়নি। 

এই সাধারণভাবে স্বীকৃত রণীতর একাঁটমান্র 
ব্যাতক্ৰম : হর-পার্বতী। 

একদল শিল্পীর মতে শিবমনার্ততে লিঙ্গ উৎ- 
কীঁর্ণ না করার কোনও অর্থ হয় না। ওঁ দেবতার 
প্রতাীঁক-ম্নর্তর যে ব্যঞ্জনা তাতে দেবতাকে মনয্ষ্যা- 
কৃতিতে কল্পনা করার সময়ে সেই ব্যঞ্জনাট স্বাকার 
করতে হবে। বেশ বোঝা যায়, এ নিয়ে কোনও 
সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি ভারতীয় ভাস্কর। যুগে 


চিত্_8.6 শিব-পার্বতাঁ পরশুরামেশ্বর, ভুবনেশ্বর। 


যুগে এই প্রশ্নটি উঠেছে এবং স্থানীয় শিল্পগুরুরা 
বে নিদেশি দিয়েছেন সে ভাবেই শিবম্দার্ত' নামত 
হয়েছে। পননরনান্ত দোষ সত্বেও আবার বলব, একমাত্র 
শিব ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার মুর্তি গঠনের 
প্রসঙ্গে এ জাতীয় বিতকের কোন অবকাশ কোন 


আমরা এখানে পাশাপাশি কয়েকাট 
2 মযৰ্ত উপস্থাপিত করাছ। 
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শিব- 


পার্বতী বসেছেন শিবের পাশে, এবং শিবের পার- 
ধানে বস্ত্র। দ্বিতায়টিতে পার্বতী শিবের বামজাননর 
উপর উপবিষ্টা এবং মহাদেবমনার্ততে িঙগাঁটি উৎ- 
কাঁর্ণ করা। পরশ্ঢুরামেশ্বর মন্দিরের এই শ্‌ঙগাররত 
শমথুন পর্যায়ের মূর্তিটি (চিত্র-8.7) কোনও ব্যাতি- 
ক্রম নয় : এ ধারণাটি সমান্তরালে যে প্রচালত ছল 
তার প্রমাণ বৈতাল দেউলের কেন্দ্রীয় অবদ্থানে একটি 
নটরাজ-ভো। সেই ন্‌ত্যরত শিবের প্ঢরন্যাণ্গটি 
ভাস্কর নিখ:ত করে গড়েছেন। যদিচ এ বৈতাল 
দেউলে আরও দু-একটি শবমনার্ত আছে, যেখানে 
এ জাতায় চিন্তা করা হয়ানি। 


চিত্র-8.7 শশিব-পার্বতাী পরশঢুরামেশ্বর, ভুবনেশ্বর! 


কলিঙ্গ ভাস্কর্যের পরবর্তী যগে_ব্ৰক্োশ্ব। 
িঙ্গরাজ বা অনন্তবাসন্দেব দেউলে কটিত 
শিবমহার্ত আম খ:জে পাইনি। মনে হয়, Lo 
মানবদেহধারণী শবমনার্তর ক্ষেত্রে মানবিক শাল 
বোধ থাকা বাঞ্ছনয়-এই মতাঁট দড়মনলল 
থাকে। এজন্য খাজুরাহো এবং কোণাকে ত 
ভারতের যে দ:্ট ক্ষেত্রকে যৌনতা এবং ত 


: মরা 
অধ্লালতার আঁভযোগে অভিযুক্ত করা হয়_আ' 


কারবতার্থ কর্ণ 


একটিও শিবমু্তকে মানাবক শালানতা বাঁজত বা 
নাগাসাধুর বেশে দেখতে পাই না। খাজুরাহোর 
একট হর-পার্বতী মহার্ত' উদাহরণ হিসাবে চিত্র 
8.:৪-এ সংযোজন করে দেওয়া গেল । 


fচত্র8.8 হর-পার্বতাঁ, খাজুরাহো। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার বলি খিচিঙ-শৈলী এক 


দুর্লভ ব্যাতক্ৰম। ততাঁদনে ভারতবর্ষ বস্তুতঃ মেনে 
দনয়েছে যে, মহাদেব যখন মানবদেহধারী তখন তাঁকে 
মানাঁবক শালগনতাবোধের ভিতরেই রপায়িত করতে 
হবে। খচিঙ তা মানেনি। প্রায় প্রত্যেকাট শিব- 
মুৰ্ততে িঙ্গাঁট উৎকাঁর্ণ করা। মান্দরগাতরে মুার্ত- 
গলি ছোট ছোট, তাই হয় তো নজরে পড়ে না। কিন্তু 


সেখানে চতুর্ভুজ। আয়নধনিচয় : ত্ৰিশূল, জননাী- 
মনার্তর বামস্তন, মায়ের চিবুক ও প্রস্ফুটিত পদ্ম। 


চিত্-8.9 হর-পার্বতাঁ, খিচিঙ সংগ্রহশালা 
শিবের পরিধানে ব্যাম্রচর্ম এবং কাঁট দেশে রত্মেখলাও 


আছে। চারটি ভাস্ক্যই আঁত অপর্ব। দস্বাভাবক 
bal ৷ দাক্ষণহস্ত মহাদেবের স্কন্ধে । বামহস্তে 
দর্পণ। 

জানিনা-শিবমনাঁ্তর এই 'বাচত্র পাঁরকল্পনার 
জন্যই এই অঁত উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য নিদৰ্শন চারটিকে 


সংগ্রহশালার প্রবেশপথের দক্ষিণে যে ক্ষুদ্রায়তন 
কক্ষাটি আছে, সেখানকার চার্ট আঁত প্রকাণ্ড হর- 
পার্বতী ম্ার্ততে এট অধিকভাবে প্রকট। শিব 


কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালায় স্থান দেওয়া হয়ান কি না। 
সংক্ষেপে, িাঁচিঙ অনবদ্য, একক এবং অনন্য। 
[ml 
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ভ্রেস্ব হিন্দ 


[ দ্বাদশ-চতুদশ শতাব্দী ] 


খিচিঙ পরিদর্শন শেষে, আসন আবার ভুবনেশ্বরে 
ফিরে যাওয়া যাক। 
আমরা সে পরিচ্ছেদে উপনীত হয়েছিলাম শেষ হন্দ:- 
যুগে। এই শেষ হন্দ:যুুগে আমাদের দ্রষ্টব্য তনটি 
ভারতবিখ্যাত দেউল : িঙ্রাজ, পরী ও কোণা্ক*। 
কিন্তু শেষ দ:ন্ট এতই গ্ঢুরুত্বপূর্ণ যে তাদের জন্য 
দুটি পথক পারচ্ছেদ রাঁচত হওয়া উচিত। এজন্য 
বতমান পঁরিচ্ছেদে আমরা শুধ ভুবনেশ্বরে অব- 
স্থিত লিঙ্ারাজ ও অনন্তবাসদেব মন্দির দাট 
আলোচনা করব। 

উড়িষ্যার সিংহাসনে কেশরাবংশের শেষ অপঢ্্রক 
রাজার দেহান্তে গঙ্গবংশের প্রথম ন'পাঁত চোড়- 
গঞ্গদেব ন তন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। উড়য্যা 
রাজ্য মুসলমান অধিকারে চলে যাওয়া পর্যন্ত এই 
গঙ্গবংশ ছিলেন কলিঙ্খারাজ। আলোচ্য সময়কালের 
পর্বেই কলিঙ্গের পূ্বপ্রান্তে বঙ্গদেশে পালরাজাদের 
য;গ শেষ হয়েছে, বঙ্ণদেশের সিংহাসনে 'দিল্লাশ্বরের 
করদ নবাবেরা অধাষ্ঠত। দাক্ষণে চালুক্য-স্থপাঁতর 
আঁহওল, বাদাম, পাটাদাকলের অপুর্ব শিল্পস্ভার 
এতদিনে চার-পাঁচ শতাব্দীর পঢরাতন স্থাপত্যকণীর্ত 
_পহুবদের মহাবলণপুরম্‌ (600-900 এঃ) সমাপ্ত ; 
চোলবংশাীদের তাঞ্জোর ও কুম্ভকোনামের (900- 
1150 প্রঃ) মান্দরগলৈ সদ্যসমাগ্ত অথবা প্রায় সম- 
কালান। উত্তরখণ্ডে নাগর-স্থাপত্যের অপর অংশাদার 
শাজুরাহোর দেউলগড়ঁল (950-1050 প্রঃ) শেষ করে 

ডল্য রাজাদের ক্ষমতা অস্তাঁমত। রাজপডতানা, 
গুজরাট এবং মথুরার প্রথম পর্যায় সমাগ্ত। কাঁলঞ্গে 
এই শেষ হিন্দুযনগের সমসাময়িক স্থাপত্য বিকাশের 
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উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যাচ্ছে_হালেবিড ত 
বিজয়নগরে । এই পটভূমিতে মন্দিরগুলি দে 
হ্‌বে। 7% 
ব্‌হত্তর ভারতের এই স্থ্যপত্যস্ফুরণের Ee 
স্বকাঁয়তা এবং আগ্ঠালক বৈশিষ্ট্য বজায় রেগে 
ন্‌তন নন দ্থাপত্যাবকাশের পথ খ:জে apie 
লিণগরাজ থেকে অনন্তবাসনদেব, পরী থেকে 
কোণাক'। প্লাঁতটি ক্ষেত্রেই বিবর্তনের প্রভাব লা 
ণায় ; কিহে হা বদ রক আভল 
সপ্তম পাঁরচ্ছেদে ইাঁতহাসকে আমরা সে 
এসোঁছ ভৌমকরদের অবসান যুগে । কঁলণ্গে ন 
রাজ্য দ্থাপন করোঁছল সোমবংশণীয় রাজন্যব 
প্রাতাষ্ঠত হয়োছল বখ্যাত কেশরণ বংশ। কারী 
তিন-চার শ’ বছর রাজ্যশাসন করেন এবং ₹ে ত 
বংশের শেষ অপঢুন্রক রাজার Le Aska ত 
দেবের উদ্যোগে কাঁলঙ্গ-সিংহাসনে এসে ' 
হলেন গশ্গাবংশ। 


লিঙগরাজ মন্দির : ডি 

ভুবনেশ্বরে দাঁর্ঘ' চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে মন্দির 
স্থাপত্যের যে পরাক্ষা-নর'ক্ষা চলাঁছল তার দৈ 
পাঁরণাত এই 'লঙ্গরাজ দেউল। কণী আকার' 
আয়তন, কা নত কাঁ ভা্যৰ্য-গৰ পরাণ 
চয় দিয়েছেন। বল্তুতঃপক্ষে শুধু উড়িয্যারই 
সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই মাঁন্দরাট অন্যতম শর 
সারির দেব-দেউল। শ্রেষ্ঠত্ব তার পরিকল্পনায়, আয় 
তনে, উচ্চতায় এবং সুক্ষন্নাতিস:ক্ষ্ন কারকৃততে ! 


কারতর্থ কাঁলঞা 


কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় যথারীীততে চার দেউল : 
{বমান, জগমোহন, নাট-মান্দির ও ভোগমণ্ডপ। বেশ 
বোঝা যায়, সবগন্নল সমকালীন নয়। মল গর্ভ- 
গৃহের উপর একটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির বোধকাঁর প্রথম 


নির্মাণ করোঁছলেন গোঁড়াধিপাত শশাঙ্কদেব। 
কারণ বিভিন্ন পুরাণে তাঁকে একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) 


ভুবনেশ্বর মন্দিরের নির্মাতা বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। পাণ্ডতেরা বলেন, এই আদি 'ত্রিভুনেশ্বর 
ববিগ্রহাটই হচ্ছে লিঞ্গরাজের গর্ভ মন্দিরাস্থত অনাদি- 
লিঙগ। এমন অনযুমান করার অনেকগুলি যযন্তি। 
প্রথম কথা, পঢুরাণ-অনুসারে শশাঙ্কদেব নাকি কোনও 
মহার্ত' প্রাতষ্ঠা করেনান ; স্বয়ম্ভু প্রস্তরখণ্ডকেই 
{শিবলিঙ্গ বলে চিহ্নিত করেন। ভুবনেশ্বরে এই 
{লঙারাজেই আছে তেমান স্বয়ম্ভু লিশ্গ_যেমন আছে 
কাশীর কেদারে, অথবা হমালয়ের কেদারতার্থে। 
দ্বিতীয়তঃ, শশাঙকদেবের মান্দিরাটকে এত সম্মান 
দেওয়া হয়েছে যে, অন্য কোনও ক্ষুদ্র মান্দিরকে 
্ৰিভুবনেশ্বর বলে চাঁহ্নত করতে সণ্কোচ হয়। ফলে 
অন:মান করা যায়, শশাঙক প্রতিষ্ঠিত মনল দেউলাটি 
ভগ্নদশাপ্রাস্ত হলে কোনও পরবর্তী" কাঁলঙ্ারাজ_ 
সম্ভবতঃ কেশরাবংশাঁয় কোন নপঁতি সোঁট প্যন- 
নর্মাণ করেন। ক্রমে তার সঙ্গে জগমোহন, নাট- 
মন্দির ইত্যাদি যনুন্ত হয়। 

বর্তনানে মণ্দির-চত্বর প্রকাণ্ড_158 িঃ>142 মিঃ 
মাপের আয়তক্ষেত্র। সমস্ত মন্দির-চত্বর উ'চু পাঁচিল 
দিয়ে ঘরে রাখা হয়েছে। চচিত্র_9:1-এ তার বাস্তু-নক্‌শা 
দাখল করা গেছে। লক্ষণীয়, চারাট দেউলের কেন্দ্রস্থ 
কক্ষ ব্গক্ষেত্র এবং তারা বড়-দেউল থেকে ভোগমণ্ডপের 
{দিকে আকারে ক্রমবর্ধমান। অথচ উচ্চতার বিচারে 
বড়-দেউল থেকে ভোগমণ্ডপে দেউল ক্রমশঃ ছোট 
হয়েছে। মন্দির-চত্বরে শতাধিক ছোট-বড় দেব- 
দেউল। প্রাচাঁরের তিনদিকে তিনাঁট প্রবেশদ্বার 
মান্দিরাট 


মাতার সদ্বর্ধনা করা হয়। 


উপরে উঠতে হবে। 

মূল রেখ-দেউলাটির উচ্চতা 54.8 {মটার অথবা 
প্রায় 188 ফুট। পাঁরকল্পনা-পণ্টরথ দেউলের। 
পণ্ট অশ্গ। বাড় অংশের মাপ 13:25 ঁমঃ। তার 
3:85 মঃ 
উপর-জণ্ঘা...(কাখরমহাণ্ড ও কুল্‌্গ) 2.81. 2 
বন্ধন (পাটা-কাণ-বসন্ত) তনকাম 0:91 ”» 
তল-জণ্ঘা......(কুল;্গি) . 3.00 » 


তল-জত্ঘাতে রাজারানীর মতো কাখরময্নাণ্ড। 
কুল্বাঙ্গণতে অষ্টাদকপালের মননার্ত। কোথায় কোনাট 
আছে তা চত্9:1-এ দেখতে পাবেন। এ-ছাড়া 
অসংখ্য অলসকন্যা, মিথুন ও দেবমনা্ততে বাড়. 
অংশ পরিকীর্ণ। নানান জাতের গজ-বরাল, নর- 
গায়ে বিচিত্র শোভা। উপর-জঙ্ঘাতে দেবমনার্ত- 
গঢলকে সনান্ত করতে অস্মাবধা হবে না। রাজা- 
রানা বা বৈতালের মত এ মান্দির নিজজন নয়_পাণ্ডাই 
আপনাকে 'চানয়ে দেবে, যাঁদ সন্দেহ থাকে। উপর- 
জঙ্ঘা অংশে কাখর মণ্ড ; কুলনাঙ্গতে আছেন 
ব্ৰহ্মা প্রভৃতি । অলসকন্যাদের ভাঁঙ্গগডালও রাজারানী 
মন্দিরে বাণত মননর্তর অন্রন্প । কয়েকাটর রপ- 
মাধুর্য অপরুপ । দহট ক্ষেত্রে খাঁজের মধ্যে দুন্ট 
অপর্ব মহার্ত স্বতঃই দৃষ্টর আড়ালে থেকে যায় 
স্থানীয় পাণ্ডাকে বলে রাখলে সে আপনাকে দোঁখয়ে 
দেবে। 

{তনাদকে ‘তনাট পাশ্বদেবতা অনবদ্য । পাশ্চম- 
রাহাপাগের কুলহনঙ্গতে ব্‌হদায়তন কার্ত্তকেয়র 
মনার্ভ। দক্ষিণ পদতলে ময়্‌রের মুণ্ডাট ভেগ্গে 
গেছে। দু পাশে দুই সহ-দেবতা। উপরে উদ্ভীয়- 
মান দুই গন্ধৰ্ব এবং সর্বোপাঁর কাীর্তমুখ। কার্ক্ত- 
কের পোশাক, অলঙ্কার এবং মুখভাঁঙ্গ অনবনদ্য। 
উত্তরাদকের পাশ্বদেবাী চতুর্ভুজা নিশা-পার্বতীর 
স্থাণক মু্তঁপদতলে পদ্ম এবং তার নিচে উধর্ব- 
ম্‌খ একাট সিংহ। এ ম্নাঁ্তর কাপড়ের সুক্ষ 


শসংহদ্বারে দয্্ট সিংহমনার্ত। 
ক্রম করে প্রথমে কিছু নিচে নামতে হবে। 
আমলের ভূঁমি-সমতল। তারপর পন্নরায় ধাপ বেয়ে 


শেষ ন্দ:যুগ 


কারডকার্য খন কাছে থেকে নরাক্ষণ করার জিনস'। 
আগেই বলোঁছ, দেবার শডুধুমাত্র বাম চরণে ন:পনর 
আছে-_দাক্ষণ চরণে নাই, অথচ পার্বতীর সাঁঙ্গনী 
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এবং অন্য সমস্ত স্লী-মনার্ত'র হয় দুই পায়েই নুপুর 
আছে, অথবা কোন পায়েই নাই । দাক্ষণাদকের রাহা- 
পাগে দণ্ডায়মান গণেশ_চতুর্ভুজ ! সেটিও অপুর্ব 
(fচিত্ৰ9:8) । 

অন্যান্য মর্তর মধ্যে দু্ঁট দৃশ্য বেশ মন 
মাতায়। জগমোহনের দাক্ষণ দ্বারের কাছে আছে 
শশবের বিবাহ দৃশ্য। যবে বিবাহে চলিলা বিলো- 
চন’। শিল্পীর সুক্ষ রসজ্ঞান লক্ষ্য করার মত 
শিবের মাথায় তান টোপর পারয়েছেন, ওাঁদকে ভোলা- 
নাথ যে 'দিগন্বরই রয়ে গেছেন সে খেয়াল তাঁর নেই। 
পার্বতাীঁকে অগ্নর কাছে অগ্রসর হতে দেখাছ। র্রহ্মাও 
উপস্থিত। অন্যান্য দেবতাদেরও সনান্ত করা যায় তাঁদের 
আয়ধ এবং বাহন দেখে। দ:ঃখের কথা, মান্দির কর্তৃ- 
পক্ষ মেরামতের নামে আধঢ়ানক রঙ মাঁখয়ে মুর্ত- 
গ্‌লকে সঙ সাজয়েছেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য 
প্যানেলটি দেখতে পাবেন বিমানের দক্ষিণ প্রান্তদেশে। 
মা যশোদা দধিমন্থন করছেন_যশোদার অণ্টল 


{তনটি সিংহ মন্ত । লক্ষ্য করে দেখুন, এই সিংহের 
সামনের দুপায়ের মধ্যে বাঁ পা মাটিতে এবং ডান পা 
থাবাতোলা অবদ্থায়। এই জাতীয় অলঙকরণের নাম 
ঝাপ্পা-সিংহ বা ঝাম্পান-সংহ । লিঙগরাজে এবং পর- 
বত যুগের রেখ-দেউলে এই সমতলে মন্দিরের তিন 
রাহাপাগে তনাট ঝাপ্পা-সিংহ দেখতে পাবেন। শুধ 
মাত্র পূর্বাদকের রাহাপাগে অর্থাৎ জগমোহনের দিকে 
দেখবেন আরও উঠচনুতে_লিটরাজের ক্ষেত্রে সপ্তম 
ভুঁম-আমলকের সমতলে, অপেক্ষাকৃত ব্‌হৎ এ 
{সিংহ মনার্ত। তার পদতলে আছে একটি হস্তী,_ 
দুই থাবা শনন্যে তুলে সে যেন ঝাঁপ দিচ্ছে ;_এই 
অলগকরণাঁটর নাম উড়-গজ সিংহ । 
গণ্ডী-অংশের রাহৃাপাগের কথা ; GE 

পাগ 'বাভন্ন ভূমিতে ভাগ করা। লিঙ্গরাজ বড 
প্রত্যেকাট কোণাপাগে সর্বসমেত দশটি ভু নন 

অনরথপাগের ট 
সেখানে দেখাঁছ চারা 


দশাট ভাঁম-আমলক আছে। 
বৈচিত্্য আবার অন্য ধরনের । 


bd 


bh 


চচিত্--9.1 লঙ্গরাজ মান্দরের ভূি-নক্‌শা, ভুবনেশ্বর। 


হাওয়ায় উড়ছে, নন্দ বসে আছেন গালে হাত 'দয়ে 
সম্মুখস্থ দু-চালা কু‘ড়েঘরে। আর 'দগম্বর বাল- 
কৃষ্ণ কলসের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ননী চর করে 
খাচ্ছেন। 

গণ্ডী-অংশে দেখাঁছ রাহাপাগ ভূমি-আমলকে 
ভাগ করা নয়-ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে_ 
দ্বিতীয় ভাঁমর সমতলে তিন পার্ম্বদেবতার উপর 
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ক্ষদ্রায়তন রেখ-দেউল মাথায়. মাথায় বসানো। পাটি 
ক্ষুদ্রায়তন রেখ-দেউল স্বয়ংসম্পূর্ণ ; এমন 
তাদের রাহাপাগে পাশশ্বদেবতাও আছেন। 
গবসম-সমতলে এবার আর বামন নয়_চার 
পাগের উপর চারাট সিংহ এবং চার রাহাপাং 
দেবমুার্ত। দেখছি, 
জগমোহনাট পণ্চরথ পণড় দেউল। এবার গে” 


কারদুতার্থ' কলিণা 


কোণা- 
গা চার 


স্থাপত্যের একাট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্তম্ভের অন: 
পশ্থাত ; কিন্তু মন্দিরের আকার বৃদ্ধ করতে 
করতে 'লিঞ্ারাজে উপনীত হয়ে এবার বাস্তুবিদ 
স্তম্ভের আমদাঁন করতে বাধ্য হয়েছেন। নাট- 
মান্দরেও চারাট স্তম্ভ আছে, সোঁটও পাড় দেউল ; 
কন্তু ঘণ্টা-কলস ইত্যাদি সেখানে অন্পস্থিত। তার 
পরের দেউল ভোগমণ্ডপে কিন্তু আবার ঘণ্টা-কলস 
ইত্যাদি বসানো হয়েছে। জগমোহনেও দেখাঁছ 
ঝাপ্পা-সিংহ আছে চার প্রান্তে। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা সভয়ে নিবেদন করব। 
সভয়ে বলাছ এ জন্য যে, ইতিপূর্বে যে-সব পাঁণ্ড- 
তেরা কাঁলঙ্জ-ভাস্কর্যয নিয়ে আলোচনা করেছেন এ 
পড়োন। 

শিল্পণী সচরাচর দর়ানয়ায় যা দেখেন কল্পনায় 
তাঁরই উপর রঙ চড়ান এবং শিল্পে তাই ফুটে ওঠে। 
সাপ, হাতী আর ব্‌ষ তাই ভারতীয় চিত্রে এবং 
ভাদ্কর্যে' বারে বারে উপস্থিত হয়েছে। আসিরায় 
এবং শরণ শিল্পীর দল তাই বারে বারে সিংহ 
মনার্ত' রপায়ত করেছেন_রোমান শিল্পে তাই 
অশ্বের প্রাবল্য। কাঁলঙ্গ শিল্পী যখন সাপ আর 
হাত" নিয়ে মাতামাত করেন তখন তার কারণটা 


অনয্ধাবন করতে পাঁর ; কিন্তু কলিঙ্গ ভাস্কর্যে 
{সিংহের এত প্রাবল্য কেন? কলিঙঞ্গের বাইরে 


এমনকি 'গরনার স্থাপত্যেও কিন্তু এত সিংহ নেই! 
ভারতীয় প্রাচীন চিত্রে সিংহ নেই বললেই হয়। 
অজন্তায় বাঘ-সিংহের চিত্র আঁত জল্প। তাহলে 
এখানে এত সিংহ এল কোথা থেকে ? আমার ব্যান্ত- 
গত ধারণা ময়র যেমন মোঁ্য বংশের প্রতীক, তেমনি 
কেশরণ বংশ কালঞ্গে সিংহের আমদানি করেন। 
লক্ষ্য করে দেখাছ, প্রাক-কেশরী যনুগে_ভরতেশ্বরে, 
শত্ঘেবুশ্বরে, পরশনরামেশ্বরে, বৈতালে সিংহ মাৰত 
দূল'ভ ; কিন্তু কেশরণ বংশের আগমনের পরেই এল 
ঝাপ্পা-সংহ এবং উড়-গজ সিংহ। এই প্রসণ্গে 
আরও মনে হয় ভৌমকরদের প্রতীক কি হাতী ? না 
হলে হস্তাীকে কেন বারে বারে দেখাঁছ সিংহের দ্বারা 
রাস্ত হতে ? 
ha Bes A পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা হিসাবে বলতে 
শ্‌নোছঁএমনক কোন কোনও গ্রন্থেও দেখোঁছ_ 
শ্বেত-হস্তীর রুপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, এবং 
সংহ নাকি হিন্দুধর্মের প্রতাঁক (হেতুটা উহ্য), তাই 


শেষ হন্দণযংগ 


বোদ্ধধর্মের অপসারণের পরে 'হন্দনধর্মের বজয়- 
চিহনরুপে এই পাঁরকল্পনাটি গৃহীত হয়োছল। আমি 
তা মানি না। আমাদের যুন্ত_অষ্টম শতাব্দীর পরে, 
শ্রীমৎ শঙকরাচার্যে'র পঢ়রীধামে গোবর্ধ“ন-মণ প্রতষ্ঠার 
পরে, এই বৈরাঁভাব আদো ছল না। বুদ্ধদেব তত- 
দিনে বষ্কুর নবম-অবতাররুপে স্বীকৃত। মুন্তে- 
শ্বরেই এ নিয়ে আমরা আলোচনা করোছ। তাই 
আমার মতে-_হস্তী ভৌমকদের প্রতীক, হয়তো এ 
আদিবাসী সম্প্রদায় হাস্তিব্যবসায়ী ছিল এবং সিংহ 
কেশরা বংশের প্রতীক। এই পাঁরকল্পনাটি কেশরাী 
বংশের পতনের পর গশ্গবংশের যুগেও 'মোটফ্‌’ 
হিসাবে প্রচালত ছল। 


অনন্তবাস,দেব : 
বন্দদসরোবরের পাশে  অনন্তবাস দেবের 
মান্দিরাট ভুবনেশ্বরে অবাস্থত একমাত্র উল্লেখযোগ্য 


বিষ্ণু মন্দির । কাঁপল সংাহিতায় বলা হয়েছে, অনন্ত 
এবং বাসদেব উভয়ে বারানসক্ষেত্র থেকে মহাদেবকে 
একাঘ্রকাননে, অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে য়ে এসে প্লাতষ্ঠা 
করেন। যে মহাদেবের মাঁহমা মহাজ্ঞানী প্রজাপাঁত 
ব্রহ্মা পর্যন্ত অনন্ধাবন করতে পারেন না, অন্য দেব- 
তারা তাঁর স্বরুপ অনন্ধাবন আর কেমন করে করবেন : 
তত্র শ্রীবাস্দেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গঢরনুঃ। 
অনন্তেন সহ শ্রীনেকাকাী বিজনে বনে 
তৎস্থানং পরমং গডহ্যং জ্ঞানাদাঁত প্রজজাপাতঃ। 
ভবানাপ ন জানাতি দেবতানাণ্ট কা কথা ৷" 
বিন্দসরোবরের দাক্ষণ-পূর্বে অবস্থিত এই 
মান্দিরেরও চারাট অংশ : বিমান, জগমোহন, নাটমান্দির 
এবং ভোগমণ্ডপ। প্রথমাট রেখ-দেউল, বাঁক তনাঁট 
ত্রয়ী । বলরামের মস্তকের উপর অনন্তনাগের বহু 
শিরোমাণ্ডত ফণা ছত্ররূপ শোভা পাচ্ছে। পঢণ্যা- 
বাসদেব মান্দিরে পুজা দেন এবং তারপর ত্রিভুবনে- 
*্বর বা িঙ্গরাজ মান্দির দর্শন করতে যান। 
কেউ কেউ বলেছেন, এ মান্দির লিশ্ারাজের অন্ধ 
অন্ডকরণ এবং এখানে কাঁলশুগ স্থপাঁত কোনও মোৌঁল- 
কতার পাঁরচয় দেনান। আমাদের তা আদো মনে 
হয়ান। 'লিঙগরাজ নিঃসন্দেহে ভুবনেশ্বর মান্দর- 
স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শেষ কথা। 'কল্তু অনন্তবাসু- 
দেব তার অন্ধ অনুকরণ নয়। মান্দরের '(বাভন্ন 
অংশের ভাগ ও অলঙ্করণে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য 
নেই । 'লঙ্গরাজ মন্দিরের সংঙ্গে অনন্তবাসুদেবের 
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দেউল চল্ট (চিন 9-2) লৈয়ে দেখলে মনে হবে দেউল তিনটির পাশ্বরেখা উধ্বদেশে বার্ধত করে 


পাঁরকল্পনা ব্ীঁঝ একই ধরনের। 


সে ছন্দের সূত্রটি আমরা পেয়োছ_দেখোঁছ প্রতোট 


fচত্ৰ-9.:2 অনন্তবাসুদেব 


I[_ভোগমণ্ডপ 
Iুনাটমান্দর 

পার্থক্যটা সেখানে নয়। পার্থ'ক্য_চারাট 
মন্দিরের গণ্ডা-অংশের পাঁরকল্পনায়। *লশ্গরাজে 
ভোগমণ্ডপের অপেক্ষা নাটমন্দির উচ্চতায় কম ; 
কিন্তু এখানে ক্রমান্বয়ে উচ্চতা বেড়েই গেছে। পাঁড়- 
দেউল আলোচনাকালে বলোঁছলাম যে, তার গণ্ডা 
আসলে একাঁট পিরামিডের কর্ত্'তাংশ। এখন পরা- 
ডের আকার বাভিন্ন প্রকারের হতে পারে। 'পরা- 
মিডের পাদমুলের (৭5৫) আপোক্ষকে উচ্চতাকে 
কমিয়ে বাড়য়ে আকারটা চ্যাপ্টা বা সুচালো করা 
যায়। তার ফলে পাড়-দেউলের প্রান্তভাগের রেখাট 
জামির সঙ্গে কম থেকে বেশী কোণ রচনা করবে। 
তিনাট পাঁড়-দেউলে ওঁ দৈর্ঘোযর সঙ্গে উচ্চতার এমন 
সুন্দর অনুপাত করা হয়েছে যে, চারাঁট মান্দর 
মালয়ে ভারী মনোরম একটা ছন্দ রাঁচত হয়েছে। 
এ সবম-ছন্দের মূল কোথায় তা পাণ্ডতেরা 


Tা[ুজগগোহন 
IV-_াবমান (বড়-দেউল) 
রেখাই একই 'বিন্দতে এসে মিশেছে ; এবং pl 
অবস্থিত সেই বিন্দদীটর অবস্থান এমন যে, দৈ 
থেকে ভূমির উপর একাঁট লগ্ব টানলে তা রে 
দেউলের গণ্ডা-সমাপ্ত সনচত করে। অগ্কশাদ্র 
অনুযায়ী বলতে পাঁর এ সন্যম-ছন্দের মণ্লাগ 
হচ্ছে d tan A=, যেখানে qq হচ্ছে গৰ্ভ গৃহ থেকে 
পাঁড়-দেউল-প্রান্তের দুরত্ব, & হচ্ছে পিরামিডের 
ঢাল_অর্থাৎ ভূঁম-রেখার সঙ্গে সোঁট যে কোণ রচনা 
করছে এবং হচ্ছে একাট ধ্রনবক। 

প্রসশ্মত বাল, রাজারানণ মান্দরে জগমোহন 
ছাড়া অন্য পাঁড়-দেউল নেই। সেখানেও 
দেউলের প্রান্তরেখা বাঁধ'ত করলে দেখাঁছ রেখ 
যে সমে শেষ হয়েছে সেইখানে এসে মশছে (চিত্র_ 
7-3)। 'শলঙ্গরাজে এমন কোন ছন্দ পাই না। 
অনন্তবাস:দেবকে লঙ্রাজের অন্ধ অনুকরণ বলতে 


বলেনান_কিন্তু এমন নয়নাঁভরাম ছন্দ ভুবনেশ্বরের 
অন্য কোনও মান্দিরে, এমন ক লিশ্ারাজেও দোখান 


কার না করা পর্যন্ত যেন তৃপ্তি পাইনি। প'ড়- 
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আমার .আপাঁত্ত। কালঙ্া-স্থপাতর দল Ss 
িঙগরাজে থেমে থাকেনান। পরবর্তী যুগেও ননতন 
পরাক্ষা চালিয়ে গেছেন _না হলে আরও পরবর্ত!" 
কালে কোণাক* মান্দর fলঙ্গরাজকে অনেক পিছনে 
ফেলে এাঁগয়ে যেতে পারত না। 


কারডতাঁর্থ কাঁলষ্গ 


[ দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ_ত্রয়োদশ শতাব্দার প্রথমপাদ ] 


জগন্নাথদেবের সমাহিমা অনস্বীকার্য, কিন্তু স্থাপত্য- 
ভাচ্কর্যের নিরিখে কোন পাঁণ্ডতই কোন যুগে পরীর 
মন্দিরটিকে উচ্চমানের বলে চিহ্নিত করেনানি। ফাগু 
সন থেকে পার্স“ ব্রাউন সকলেই এবিষয়ে একমত। 
দশ-পনের বছর পর্র্বে প্রকাশিত আমারই লেখা 


বলে দাঁ্ঘ কয়েক বছর ধরে পরবরাতত্ব-বিভাগ এ মান্দ- 
রের বাঁহগ“াত্র মাজনা করছেন। চুনাবালির একাঁট পলে- 
স্তারার আস্ত্র অঁত সাবধানে উঠিয়ে ফেলছেন। 
বেশ বোঝা যায়, সপ্তদশ বা অষ্টদশ শতাব্দীতে 
ইংরাজ-আমলের পুর্বেই_কোনও উাঁড়ষ্যারাজ এই 


ঙ্গর দেব-দেউল’ গ্রন্থ থেকে একাঁট উদ্ধত 
করেছি_দেখতে যাচ্ছি কোণাকের স্যুমিন্দির। 
কালিশ্গ দ্থাপত্য-ভাস্ক্যের এই দুই উৎকৃষ্টতম উদা- 
হরণের মাঝখানে কালান;ক্লামকভাবে এসে পড়বে : 
পরার জগন্নাথের মান্দর। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, 
শুধুমাত্র স্থাপত্য-ভাস্কর্যে'র মূল্যায়নে পরর্বেো্ত দুটি 
দেব-দেউলের সঙ্গে পঢরীঁ-মণ্দিরের কোন তুলনাই 
চলে না। একমাত্র সাদৃশ্য তার আয়তনে। পুরীর 
মন্দিরও প্রকাণ্ড, কিন্তু কাঁ স্থাপত্য-শৈলাঁতে, কাঁ 
ভাক্কর্য-সম্পদে লশ্ারাজ বা কোণার্ক মন্দিরের সঙ্গে 
প্ঢরী-মান্দিরকে এক সারতে বসানো চলে না। 
ভাবতে অবাক লাগে, ভুবনেন্বরের লিষ্গরাজ মন্দিরের 
পরে যাদের হাতে পুরীর মন্দির নির্মিত হল সেই 
অবক্ষয় শিল্পীর দল আবার কেমন করে তার পরেও 
কোণাকে'র পাঁরকল্পনা করলেন" 

অত্যন্ত বিস্ময় ও আনন্দের কথা দেড় শতাব্দা- 
ব্যাপণ এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে অতি সাম্প্রাতক- 
কালে। প্রায় দশ বৎসরকাল যখনই পঢুরীতে গেছ, 
দেখোঁছ, মলমন্দিরের চতুর্দিকে ভারা বাধা। এজন্য 
“ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন” গ্রন্থে আমি বাধ্য হয়ে 
প্ঢুরা-মান্দিরের মিথ ন-বিষয়ে আলোচনা কাঁরানি। 
করতে পা'রান। মুর্তি গ্ডলৈ ভালো করে দেখতে পাইনি 
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পলেস্তারা দিয়ে মল ভাক্কর্যগ্ছল আবৃত করে 
দিয়োছলেন। কেন, তা এখনো সঠিক বোঝা যাচ্ছে 
না। এতাঁদনে মন্দিরগাত্রের অনেকটাই মাজত 
হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এ স্থল শিল্পের অন্তরালে 
অবস্থিত মনল ও আদিম ম্নাতগ্ডল আঁত অনবদ্য। 
সেগ্‌লৈ অবক্ষয় ভাস্কর্যের হাতের কাজ নয়। নব- 
আবিষ্কৃত মুৰ্তিগ্নলর বিষয়ে আপনাদের কিছুই 
জানাতে পারাছ না বলে আম নিরতিশয় দুখত 
আমার চেষ্টার ত্র্্নাট ছিল না। কলকাতার ব্েবোর্ণ* 
রোডে পঢ়ুরাতত্ত্রের পদ্বাণ্ডলায় অধাক্ষক আঁধকর্তার 
দপ্তরে আলোকাঁচত্র সংগ্রহ করতে গয়ে জানতে পার- 
লাম যে, সেগ্দল সাধারণকে 'বক্রয় করা হচ্ছে না। 
ওঁদের দপ্তরে বসে রেখাচিত্র অঁকবারও অনন্মাঁত 
পাওয়া গেল না। আমাকে ভুবনেশ্বরে অবাস্থত 
দপ্তরের সঞ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হল। 
সেখানে লিখে জানা গেল--ওঁঁদের দপ্তরে বসে রেখা- 
চিত্র আঁকবার জন্য দিল্লিস্থেত কেন্দ্রীয় আফস থেকে 
অন:ুমাঁত আনাতে হবে। মান্দরে আলোকাচত্র গ্রহণ 
নিষিদ্ধ । সেখানে দাড়য়ে দাঁড়য়ে স্কেচ করতে চাই- 
লাম_তাতে পাণ্ডাদের আপাঁত্ত। জানা গেল, অর্থ- 
মল্যে চত্করকে অনদু্মাতি হয়তো দেওয়া যাবে। আম 
সে চেষ্টা কাঁরান। পঢরাতত্ব-বৈভাগ থেকে যখন 
{রপোর্ট' ছাপা হবে তখনই আপনি-আমি তা জানতে 
পারব। তার পর্বে নয়। 
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তা এবার নিবেদন কাঁর। I 
__ ্বতই৷ অননুমান করা হয়োঁছল, প্রাগ্বতাঁ ম্ার্ত- 
ব্যাঝ এ কাজে ব্রতী হন। সে যান্তাট মেনে নেওয়া 
চলে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যে ম্ার্তগডলিকে 
আব্ত করা হয়েছে তা ‘অশ্লাঁল’ বা যোনতা-বষয়ক’ 
নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেবদেবার মন্ত 
আবৃত করে চুনবালির আস্তরে যে নতুন মহার্ত 
খোদাই করা হয়েছে তা আদিরসাত্মক। আবার ক্ষেত্র- 
বিশেষে এর উল্টোটাও আছে। অর্থাৎ আ'ঁদরসাত্মক 
উৎকাঁ্ণ করা হয়েছে। সত্রাং এ কাজের জন্য ‘আদি- 
রস’কে দায়া করা যাচ্ছে না। 

আমাদের মনে হয়েছে এ-কাজের মল লক্ষ্য ছল 
মন্দিরের নিরাপত্তা। 

সম্ভবতঃ দু-তিন শত বছর আগে কালঙ্গরাজ 
দেখতে পান মন্দিরের বহি্গাত্রে ফাটের দাগ দেখা 
দিয়েছে। মন্দির ভেঙে পড়ার আশগ্কা হল। প্রতি- 
বিধানের অন্যতম উপায় মান্দিরের দেওয়াল আরও 
চওড়া করা। ফাটের ভিতর চনুনবালির মশলা ঢুকিয়ে 
দিয়ে মোটা করে আস্তর দেওয়ার ব্যবদ্থা হল। এ 
জন্য আস্তরের বেদ কোথাও কোথাও বারো থেকে 
পনের সোঁণ ! 

পঢ্রাতত্ব বিভাগ থেকে যতাঁদন না এ বিষয়ে জন- 
সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে ততদিন আমাদের 
অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও সম্ভাবনা নেই। 
অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, লঙ্গরাজের পরে 
এবং কোণাকে'র পূর্বে যে ভাস্করদল প্‌রণী-মান্দরকে 
অলশকৃত করেছিলেন তাঁরা আদোঁ অর্বাচীন বা অব- 
ক্ষয়]-শিল্পের শিকার নন। প্রায় প্রাতাঁট ক্ষেত্রে পূর্ব- 
তন শিল্পগডলৈ অনবদ্য । 


একথা স্বাঁকার্য যে, গ্থাপত্য-ভাস্কর্যই জাতায়- 
জাবনের সব কিছু নয়। তাই বলব, পঢ়ুরাীঁ-দেউলের 
মাঁহমা আয়তন বা স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নয়_সে মাঁহমা 
অন্যত্র । জগন্নাথ-মান্দর উড়ষ্যা-সংস্কতর প্লাণ- 
কেন্দর। 

গুণকর্মের বিভাগ করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আঁত 
প্রাচীনযুগ থেকে জাঁতভেদের আয়োজন করোছল 
সহস্রাব্দির অপপ্রয়োগে তা মধ্যযুগে ভয়াবহ আকার 
ধারণ করে। জাত্যাভমানের সণকাঁর্ণতা ভারত- 
সংস্কীতকে ভরাডুবি করাতে বসেছিল। পঢুরাী-মন্দির 
তার বালষ্ঠ প্রাতবাদ। অসাম শব্তিধর যুগাবতারেরা 
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একক বা গোষ্ঠাবদ্ধ প্রচেষ্টায় বারে বারে এই জাত- 
করেছেন--আমাদের নাড়া দিতে চেয়েছেন ; 'কন্তু 
ধর্মান্ধ বর্ণাহন্দদর কিছুতেই তার গোঁড়ামিকে ত্যাগ 
করোন। কবার-দাদুর-শ্রীচৈতন্য-গুরনুনানক থেকে 
বুদ্ধি য়ে যে গোঁড়ামিকে বিতাড়িত করতে পারেননি 
জগন্নাথ নিজ-মাহমায় তা অনায়াসে পেরেছেন। কেমন 
করে, কার প্রেরণায় এটা প্রথম প্রচালত হয়েছে 

না। গ্রীক্ষেত্রে জাঁতভেদ নেই-মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট 
হয় না-জল-অচল জাতের হাত থেকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তা সানন্দে আহার করেন। 
আসমনুদ্র হমাচলের _সহস্রান্দি-পনঞ্জাভূত অন্ধ 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্রীক্ষেত্রের এই সোচ্চার সবল 
প্রাতবাদের সঙ্গে তুলনা করতে পার তেমন কিছু তো 
গোটা ভারতবর্ষে দেখ না। 

কোন মহামানব! শ্রীচৈতন্যের আমলে যে এটি প্রচ- 
লিত ছিল তা সমসামায়ক সাহত্যে প্রীতফালত। 
না হলে শ্ীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই উদারতার ভগাঁরথ 
বলে চিহ্নত করা চলত। তাঁর প্র্বযনুগ থেকে প্রচ- 
লিত হলেও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম 
এই জাঁতভেদের কলডু্ষতা থেকে পুরীধামকে মন্ত 
করতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। তবে ক অষ্টম 
শতাব্দাতে যখন শ্রীমং শশুকরাচার্য পুরধামে তার 
অদ্বৈত-বেদান্তের মণ প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই 
এর প্রচলন? নাক তারও পঢর্বযুগ থেকে? জানি 


না! ইাঁতহাস নাঁরব! 


জগন্নাথ-মন্দির : মাদলাপঞ্জী মতে বর্তমান 
মন্দিরের নির্মাতা হচ্ছেন গণ্গবংশের দ্বিতাঁয় রাজা 
গঞ্গেশ্বর। মাদলাপঞ্জণর সাল-শতাব্দীর হিসাব যে 
ভুল নয়, এ-কথা আমরা আগেই বলোছ। মাদলা- 
পঞ্জী মতে : কেশরাী বংশের শেষরাজা সুবর্ণকেশ- 
রাঁর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর চোড়গণ্গ দক্ষিণ 
দেশ থেকে এসে গরশ্াবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 
রাজত্বকাল 1132-1152 গ্রীষ্টাব্দ। এ বংশের 'দ্বতায় 
নপাঁত (1152-1166 গ্ৰঃ) গণ্গেশ্বর কোনও পাপের 
প্রায়াশ্চিত্তদ্বরূপ পিপল ও খুদ রোডের মাঝখানে 
গঙ্গা নামে একাঁট খাল খনন করেন, এবং 
জগন্নাথের মান্দির পঢননির্মাণ করেন। 
এাঁতহাসিকদের মতে চোড়গঙ্খ এবং গঞ্গেশ্বর 
অভিন্ন ব্যান্ত। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের কাল 
1118 গ্ৰন্টাব্দ। পঢরার মান্দর-স্থলে প্বযুগ থেকে 


অবস্থিত একটি ভগ্নপ্রায় দেউল তান আদ্যন্ত ন্‌তন 
করে নির্মাণ করান, যা এখন দেখতে পাওয়া যায়। 
এই গণঠ্গেশ্বর ওরফে অনশ্গবর্মন চোড়গষ্গদেব ছিলেন 
দক্ষণাণ্ডলের তেলেগ্‌ডভাষী রাজ্যের একজন ভাগ্যা- 
ন্বেষী মহাযোদ্ধা। তিনি নিভী'ক, রণকুশল এবং 
বিচক্ষণ শাসক । দেবাদ্বজে তাঁর অচলা ভান্ত। মন্দির 
তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। অসমাপ্ত কাজ 
আরও 'কছনটা অগ্রসর হয় পরবর্তী ন্‌পঁত দ্বিতীয় 
অনঙ্গভাঁমদেবের (1190-1196 গ্রীঃ) সময়ে । কিন্তু 
তিনিও তাঁর জাবন্দশায় মান্দর সম্পর্ণ করতে 
পারেননি । সেটি সমাপ্ত হয় চোড়গঙ্গর প্রপোত্ 
তৃতীয় অনশ্গভাঁমদেবের আমলে (1211-1238 গ্রীঃ)। 
অর্থাৎ বর্তমানে দৃষ্ট পরীর মন্দির তিনজন রাজার 
অর্থাননকুল্যে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ থেকে 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সমাপ্ত। 

ওাঁড়য়া ভাষায় প্রাচীনতম শিলালিপিটি পাওয়া 
যাচ্ছে কোণার্ক* মান্দির-নির্মাতা লাশগুলায় নরসিংহ- 
দেবের পরবর্তী ন্‌পতি রাজা ভান;দেবের (1268- 
1269 গ্ৰীঃ) একাঁট শাসনে ; সেটি সমাচলমে ন্‌সিংহ- 
দেবের মন্দিরে অবস্থিত। কিন্তু গঙ্গবংশের যে 
দুটি শিলালিপি ইতিহাসবেত্বাদের প্রচুর পাঁরমাণে 
রসদ যগয়েছে সে-দ:টি ভুবনেশ্বরে অবাস্থত চতুর্থ 
নরসিংহদেবের এবং প্ঢরীতে অবাদ্থত তৃতীয় 
অনশ্ঞভাঁমদেবের*। 

আমরা ইতিহাসের ছাত্র নই, তাই এইসব 'শিলা- 
‘লাপ-তাম্নরশাসন খ:টিয়ে দেখার প্রয়োজন এবং ক্ষমতা 
আমাদের নেই। অপরপক্ষে মাদলাপঞ্জীতে লাখত 
একাট কথোপকথন আমরা আরও মনোনিবেশ সহ- 
কারে দেখব। ' মাদলাপঞ্জণর মতে এ-কথোপকথন 
হয়েছিল রাজা তৃতীয় অনঙ্নভাঁমদেব (1212-1238 
খ্রীঃ) এবং তাঁর সভাসদদের মধ্যে। এই 'ববরণ 
সদ্বন্ধে আচার্য সুনণীতকুমার বলছেন, “Although 
such comparisons have no meaning, one 
cannot help thinking of the great speech 
of Pericles of Athens during the early 
stages of the Peloponnesian War which 
has been recorded by the Greek historian 
Thucydides.”5 

আচার্য সুনাীতিকুমার সমেত অনেক পণ্ডিতের 
ধারণা যে, যদিও মাদলাপঞ্জীতে এ ভাষণ তৃতায় 
অনঙ্গভ প্রাত আরোপ করা হয়েছে 
তব্‌ বাস্তবে হয়ত এ ভাষণ গষ্ণাবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বয়ং চোড়গঙ্গদেবেরই। এই ভাষণে সেই বাঁর 
দিগ্বিজয়ী কলিষ্গেশ্বরের চারত্রটিই শুধ নয়, এর 


পঢরা 


মাধ্যমে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ওাঁড়য়া ভাষার 
কাঁ রূপ ছিল তাও আমরা জানতে পারব। আমরা 
এ দীর্ঘ ভাষণের অংশাবশেষ বাঙলা-হরফে মলরুপেং 
এবং তার বঙ্গাননবাদ' কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে 
|| 
“রাজ-ভোগ-ইতহাস 

“দেবতা-ব্রাহ্মণ-ন-কু, বল-ভণ্ডার-কু, রাজনণীতছায়া- 
কু মধ্যকার ম: যেমত প্রকারে ভিয়ান কার দেউ আছি, 
এক তুমে-মানে ন পনি বোল-সে দই গল, আম্‌- 
হর কি হইলো, আম্‌হে কিম্পা দব্‌ ;ঁএমত ন 
বলিব। 

“এ ত ওঁড়শা-রাজ্য, যে কেশার-রাজা-মানং 
আঁ কাঁর গশ্গবংশে আশ্ৰ চপাট সারিকি রাজ্য আনে 
হৈ খিলা, পৰ্ব দিগে অৰ্ক-ক্ষেত্ৰ...” 

অর্থাৎ : 

“হে ভবিষ্যৎ রাজন্যব্গ, 

দেবতা-ত্রাহ্মণ সমর-বভাগ রাজকোষ প্রভাঁতর 
ভিতর যেভাবে আমি রাজ্যের সম্পদ ও আয় বণ্টন 
করে দিয়ে গেলাম সে সম্বন্ধে তোমরা যেন এভাবে 
কথা বল না_তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তাতে আমাদের 
কি? আমরাও কেন (প্রেুভাবে) দিতে থাকব? এ- 
ভাবে তোমরা বল না। 

এই তন উ়িষ্যা রাজ্য যা কেশর' রাজাদের কাছ 
থেকে গঙ্গবংশের আমরা ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করো, যার পনর্ব সামানায় অর্ক“ ক্ষের"_ইত্যাদি। 

মহারাজ অতঃপর তাঁর রজ্যসাঁমার বর্ণনা করে- 
ছেন, রাজ্যের আয়ের কথা বলেছেন এবং কাঁ-ভাবে 
রাজসম্পদ দেবতা-ব্রাহ্মণ, সেনা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র 
বিভাগ প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করা হবে তার নিদেশ 
কর ঘোন, পরজাংকু পরপালন কাঁর, পৃথিবী ভোগ 
কার, সুখে স্বগ'কু জিবা। ভো-মহারাজ-মানে, সব্যু- 
থার; ধর্্মহ* সে কারণ_” অর্থাৎ “এই প্রকারে আয়- 
প্রতিপালন করে এবং নিজেরা পূথবাঁকে ভোগ করে 
ভোমরা সুখে স্ৰগে’ যাবে। (কিন্তু) হে (ভবিষ্যত 
যুগের) মহারাজ, (মনে রেখ) ধর্মই একমাত্র মূল- 


কারণ।” 
দিকে নজর দিতে হবে। মহারাজ তাই অবশেষে 
*্বরকু বিজে করাই আছান্ত সে পাটল গোটক আঁত 
বৈষম হইলা। এহা ভাঞ্জি শয় উচ্চে প্রাসাদ গোটকে 
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তোলাইবা পরমেশ্বরংকু। আয়তন-ভিতর দেবতা- 


বর্তে হবে 10X9=90 ০ubit5। প্রসংগতঃ বড়- 


মানংকর দেউল গোটামানা আনকাঁর তোলাইবা।” 
[ রাজা যযাঁতি যে মান্দির নির্মাণ কাঁরয়োছলেন, যার 
গর্ভে পরমেশ্বর (অর্থাৎ জগন্নাথ) আছেন, সেই দেউল 
অত্যন্ত ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা এ খানে 
একশ হাত উচ মান্দর নির্মাণ করাব। ] 

মাদলাপঞ্জী বলছেন, এ কথা শুনে সভাসদেরা 
বলেছলেন_মহারাজ, এ আপনার উপযুন্ত প্রস্তাব। 
এ কথা ইাঁতপদর্বে কেউ চিন্তা করতে পারেননি। 
কিন্তু ধৰ্ম্মস্য স্বারতগতি_ধর্ম্ম বিচারলে বড় বেগ 
কাঁর ৷ তাই আমাদের প্রস্তাব শত হস্ত উচ্চ দেউল 
ননর্মাণের সঙ্কল্প ত্যাগ করে আমরা যাঁদ উচ্চতাটাকে 
দশ হাত কম কাঁরূদশ থেকে নয় হাত_তাহলে 
শাঁঘই এ মন্দির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবে। এ 
প্লিস্তাবে মহারাজ প্রথমে আপত্তি করোছলেন কিন্তু 
প্রজাবর্গের 'নর্বন্ধাতশয্যে (তাঁরা যুক্তি দেখান 
মন্দির যাঁদ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত না হয় তাহলে সমস্তই 
পণ্ডশ্রম হবে) রাজা বললেন, “হোঁ, নয় হাত উচ্চ উচ্চে 
প্রাসাদ হোঁ (তথাস্তু, তবে নয় হাত উ'্চন উচ্চ 
প্রাসাদই হোক)। 

এখানে একাঁট ফুটনোট সসঙ্কোচে যোগ করতে 
বাধ্য হচ্ছি । মহাপাণ্ডত ডঃ আত‘বল্পভ মোহাদ্তর 
মল ওড়িয়া এবং আচার্য সুনণীতকুমারের ইংরাজী 
মান্দর বানানো হক” এবং মহারাজ প্রত্যুত্তর করেন, 
“তথাস্তু।” কিন্তু সেটা যে নিতান্ত অসম্ভব! গুঁরা 
দজনেই ভাষাতাত্বকের দৃষ্টভাঁঙ্" থেকে 'বচার 
এ ব্যাখ্যা দিয়ে যানান যে, রাজানর্দেশ অনুসারে মাত্র 
নয় হাত উচ্চ প্রাসাদ কেমন করে অত প্রকাণ্ড মন্দিরের 
রূপ নল। 

আমাদের মনে হয়েছে অনুবাদাট নির্ভুল নয়। 
প্রাথামক প্রস্তাবের ওঁ ‘দশ হাত’ শব্দাট মান্দরের 
উচ্চতাস-চক নয় ; মন্দিরের প্রা্থামক ‘মুল’ 
(module) -এর উচ্চতা-লুচক। অর্থাৎ প্রাত ভূমি’ 
দশ হাতের পাঁরবর্তে নয় হাত করার অনুমতি 
দেওয়া হয়োঁছল। সেজন্য লক্ষ্য করে দেখুন, রাজ- 
নিদেশ “নয় হাত উচ্চ প্রাসাদ হোঁ” (নয় হাত উচ্চ 
প্রাসাদ হোক) নয়, বরং ‘নয় হাত উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ 
হোঁ’ (নয় হাত উচ্চতা-বাশল্ট প্রাসাদ-উচ্চতা হোক)। 
“তরাং সৃনাীতকুমারের অনহুবাদ “Let the temple 
be 9 cubits high” কে পড়তে হবে “Let the 
(module of the) temple be 9 cubits high.” 
যার অর্থ সম্পূর্ণ উচ্চতা 10%10=100 হাতের পাঁর- 
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দেউলের অর্থাৎ বিমানের সম্পর্ণ উচ্চতা 144 হাত ; 
তার ভিতর নয়ভূমি-বিশিষ্ট গণ্ডা-অংশের বাস্তব 
উচ্চতা 90 হাত! এ প্রসষ্গটি নিয়ে আমি আচার্য“ 
সুনণীতকুমারের সঙ্গে আলোচনা করোঁছলাম। তান 
মৌখিক জানিয়োছলেন, খুব সম্ভবতঃ আমার 
অন;মান ঠিক। 

উচ্চতার সম্বন্ধে নির্দেশ দান করা সত্ত্বেও মহা- 
রাজ নিজে নির্ধারণ করে যাননি তিক কোন জাতের 
প্রাসাদ তৈরী হবে। তান তাঁর শিল্পাবশারদদের 
সেটা নির্ধারণ করতে বলেন। মহারাজের বন্তব্য_ 
“এসন্তকু শিল্পশাস্রমান দেখ, কেউ" প্রাসাদ হেলে 
{বষ্যু-যোগ্য” (এখন তোমরা *িল্পশাস্দ্রগনল দেখ, 
বিষ্ণুর উপষডুন্ত মান্দর কীরকম হবে তা নির্ণয় কর)! 
তখন শিল্পাবশারদ ভট্টমিশ্ররা যান্ত করে বললেন, 
কুঁড়াটি নকশা তুল্যমুল্যের, তব: এ বিংশাঁত প্রকার 
দেউলের ভতর শ্রীবফুর উপযুন্ত মান্দর হওয়া 
উচিত : প্লীবংস খণ্ডশালা। মহারাজ সে-কথা শুনে 
তৎক্ষণাৎ মান্দর নির্মাণ কার্যে দশ লক্ষ দ্বর্ণ- 
মনদ্রার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করলেন। দেবমার্ত'র 
অলকার-বাবদ প্‌থকভাগে আরও আড়াইলক্ষ বর্ণ 
ম্‌দ্রার অনমমোদন দলেন। 

দ্বাদশ শতাব্দীই হোক অথবা ত্ৰয়োদশ শতাব্দাই 
হোক আমরা দেখতে পাচ্ছ মাদলাপঞ্জণর এ ভাষা 
বর্তমান ওাঁড়য়া ভাষা থেকে খুব কিন্তু পৃথক নয়! 
ওড়িয়া ভাষা যাঁরা জানেন না এমন বাঙালণী পাঠক 
মোটামনীট বুঝতে পারছেন চোড়গঙ্দেবের কথ্য- 
ভাষা । অন্ততঃ চর্যাপদের বাঙলা বঝতে আজ 
সাধারণ বাঙালীর যেটুকু অসুবিধা হয় এ-ভাষা 
বুঝতে তার চেয়ে অনেক কম বেগ পাবেন বর্ত'মান- 
কালের উঁড়ষ্যাবাসী। | 

চোড়গঙ্ণ যে পঢুরাীমান্দরের আ'ঁদানর্মাতা নন, 
এ তথ্যের সমর্থন মাদলাপঞ্জী ছাড়া সংস্কৃতে লেখা 
পুরাণেও স্বীকৃত : 
প্রাসাদং পঢুরুষোত্তমস্য ন্‌পাঁতঃ কো নাম কর্তুংক্ষম ৷ 
স্তস্যেতাদ্য নপৈরুপোক্ষিতময়ং চক্রেয় গণ্গেশ্বরঃ ॥$ 

বলেছেন, পর্রুষোত্তমের এই দেব-দেউলের 
সংস্কারকার্য, যা পডর্ববর্তী* রাজন্যবর্গ কর্তৃক এত- 
দিন উপোক্ষেত হয়োছল গঞ্গেশ্বর সেই সংস্কারকার্যই 
করেছেন মাত্র। শাস্ত্র বা মাদলাপঞ্জীর নির্দেশ ছাড়াও 
নানান কারণে এই তথ্যাট সাধারণ বদদ্ধিতে আমরা 
মানতে বাধ্য। নালাচলের মাঁহমা মহাভারতে আছে, 
বহ প্রাচীর শাপ্ন্রে আছে, যা চোড়গঙ্গ উ্ড়িয্যাধিপাত 
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হবার অন্ততঃ হাজ[র বছর পর্বে লিপিবদ্ধ হুয়েছে। 
বর্তমান পঢ়ুরঁতে নাঁলাচল নেই_অর্থাৎ পাহাড় 
নেই ;' কিন্তু পরীর মান্দিরীট সংলগ্ন ভূভাগ 
অপেক্ষা অনেক উ'চুুতে অবাস্থত। যেন ছোট একাঁট 
পাহাড়ের উপর উঠে আসতে হয়। ফাগ:সন সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন-হয়তো পঢররীই সেই বোঁদ্ধশাস্্র- 
সম্মত দন্তপ্‌র, যেখানে কাঁলঙ্গরাজ ব্ৰহ্মদত্ত খ্ৰীষ্ট- 
পূর্ব পণ্ভম শতাব্দাতে বৃদ্ধদেবের শ্ব-দন্তের উপর 
মান্দর নির্মাণ কাঁরয়োছলেন। তাঁর মতের সপক্ষে 
কয়েকাট যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, বোদ্ধধর্মে জাঁত- 
ভেদ নেই। শ্রীক্ষেত্রেও জাঁতভেদ নেই। ভারতবর্ষে 
এই একটি মাত্র স্থান যেখানে অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না! 
হুণনযানগ বোদ্ধরা মনার্তপডজা করতেন না_তারা 
গোঁতম কদ্ধের মার্ত নির্মাণ কখনও করেনান- 
জগন্নাথ দেবের গর্ত ও কি তাই অসম্প্ণ অবস্থায় 
গারত্যন্ত ? বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র লি-রক্রে বিধৃত 
‘বহদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধন্মং শরণং গচ্ছাম, সমঙ্ঘং 
শরণং গচ্ছাম ৷ পদ্রী মন্দিরেও পাশাপাশি তন 
রত্ন! বলরাম_স:ভদ্রা-শ্রীকৃষ্ণ। হাঁনযানাী বোদ্ধরা 
সংযম’ সন্ন্যাসী হিলেন--স্রী দেবতা বা শান্তর পাঁর- 
কল্পনা পরবর্তী মহাযান যগের। তাই ক পরা 
বোনের সমাহার? এ ছাড়া ধ' ধাতু থেকে এসেছে 
অর্থাৎ ধারণ করেন বলেই বোধহয় সংস্কৃত ধর্ম” এবং 
পালি ধন্মে'র স্রারূপই কল্পনা করেছেন বোঁদ্ধ 
অথচ ‘বুদ্ধ’ এবং ‘সঙ্ঘ’ পঢংলৈঙ্গ 


এ কাঁহনা যে প্রাচীন ওঁড়য়া গ্রন্থে বাণত হয়েছে 
সেই শ্রীমাগ্নানয়া দাসের কিছুটা উদ্ধত দিই, 
সেখানেও দেখা যায়_সাকার বুদ্ধদেব যেমন স্তুপ- 
পনণ্ডে রপাল্তারত হয়ে আত্মপ্রকাশ করোছলেন 
তেমানিভাবেই সাকার জগন্নাথ পণ্ডবৎ হয়ে যাবার 
ইণ্গিত আছে : 

“মই বউদ্ধ রূপহই কাঁলযুগের থব: রাহ । 

সুবর্ণ হাত গোড়কাঁর গড়াহি দেহ দণ্ডধার॥ 

দোখলে সিংহাসন পরে বজয়ে বউদ্ধ র্‌পরে। 

পদ অশগ্নীল নাহ হাত শ্রীদারব্রহ্ম জগন্নাথ ॥” 
কল্পনায় দেখাছ কালশ্গ স্থাপত্যের প্রত্যেকাঁট শাস্ত্র- 
সম্মত লক্ষণই মেনে চলা হয়েছে। প্র্বমুখৌী 
(এখানেও নয় ডিগ্রি দাক্ষণে হেলানো) মান্দরে পাশ্চম 
থেকে পর্বে সাজানো যথাক্রমে দেউল, জগমোহন, 
নাটমান্দির ও ভোগমণ্ডপ। জগমোহনে চারাঁট, নাট- 
মন্দিরে ষযোলোট এবং ভোগমণ্ডপে চারাঁট স্তম্ভের 
আমদানী করতে হয়েছে। এই তিনাটই শাস্সম্মত 
প’ড়-দেউল বা ভদ্র-দেউল। সমস্ত মান্দির চত্বরকে 
বেষ্টনা করে প্রকাণ্ড প্রাচীর 203 ম>195 ঁম। 
প্রাচীরের উচ্চতাও যথেষ্ট, ছয়-সাত মটার। এই 
প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের ভিতর আবার একট প্রাচীর। 
বাভন্ন মান্দর ও সংলগ্ন বস্তুর পাঁরচয় চিত 
10.1-এ দেখানো হয়েছে। ধারাবাঁহকভাবে সে 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কাঁর : 

(1) বড় দেউল-উচ্চতা প্রায় 66 মি। রেখ- 
দেউল ৷ চতু্দকে বহ: মনার্ত আছে এমনাঁক 
গাঁণ্ড অংশেও। প্রাচীন ম্ন্তগ্নলে যে 
আকব্ত সে কথা আগে বলোঁছ। তাই 
বস্তারত আলোচনায় আপাতত 'বরত 
থাকলাম 

(2) জগমোহন-পণ্টরথ পাঁড়-দেউল। 

(3) নাটমান্দর_একরথ পাড়-দেউল। প্রকাণ্ড 
হলঘর 20:74 মX20.74 স। দাক্ষ- 
ণাত্যের স্তম্ভ-শোঁভত নাটমান্দরের সঙ্গে 
সাদ্‌শ্য লক্ষণীয় 

(4) ভোগমণ্ডপ_পণ্যরথ পাড়-দেউল। হলদে 
রঙের বাল পাথরে নির্মিত, উপরে লালচে 
রঙ-_গোলা-রঙ ব্যবহারের জন্য। 

(5) গহান্তমণ্ডপ_জগমোহনের দাঁক্ষণে 11.6 
11.6 ম মাপের চতুষ্কোণ হল- 
ঘর ; ষোলোট স্তম্ভ । এট প্রতাপরদুদ্র- 
দেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে নির্মাণ 
করান। এখানে পণ্ডিতেরা শাস্্রপাঠ করেন। 
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(6) {বমলাদেবীর মন্দিরবাভন্ন শাস্দে 


(7) 


{বমলার উল্লেখ আছে। যথা, মংৎস্যপড্রাণে 
“গয়ায়াগমূ্‌ মঙ্গলা নাম বিমলা পঢুরুষোত্তমে” 
অথবা কাঁপল সংাঁহতায় “নটস্য পশ্চিমে 
ভাগে বিমলা মলে প্রদা” এবং উৎকল- 
খণ্ডে “মঙলা বটমনলে তৃ পশ্চিমে বিমলা 
তথা।” এখানে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের 
ঠিক পশ্চিমে বিমলার মন্দির। তান্ত্রিক 
দেবা। মৃহাষ্টমাীতে এখানে ছাগ বলি হয়। 
এই মন্দিরই একমাত্র স্থান যেখানে 
শ্ৰীক্ষেত্রেও বংসরে একদিন বালদানের 
অনমাঁত আছে। 

লক্ষমীদেবীর মন্দির_মহারাজ চোড়গঙ্গ- 
য়িক। এ মন্দিরের নিজস্ব চারটি অঙ্খাই 


চিত্10.1 পঢ়রা-মন্দিরের ভূঁম নক্‌শা। 


(1) মান (8) ধৰ্ম'রাজ বা সূ্যননারায়ণ 
(2) জগমোহন (9) পাতালেশ্বর 
(3) নাটমান্দর (10) আনন্দবাজার 
(4) ভোগমণ্ডপ (11) ্নানবেদণী 
mee 

র মন্দির ণ্ঠ ( 
CRG np OS SEE 


আছে, অর্থাৎ দেউল-জগমোহন-নাটমাঁন্দর- 
ভোগমণ্ডপ ৷ 


(8) ধৰ্মরাজ অথবা সনর্যনারায়ণ_ভিতরে অষ্ট 


110 


ধাতুর সুর্য ও চন্দ্র মন্ত আছে ; মাঝ- 
খানে সু্যনারায়ণ। পঢুরাতত্তব-ববভাগ 
থেকে প্রকাশিত একাঁট গ্রন্থে বলা হয়েছে 
কোণাকের মল 'বগ্রহাঁট সম্ভবত পুরী 
মন্দিরের 'বারাণ্ট মান্দরে লুক্লায়ত 


(9) 


(10) 
an 
(12) 
(13) 


14 


আছে ;-বলা হয়েছে, “মাদলাপঞ্জী মতে 
(কোণাকে'র মুল বিগ্রহ) মনার্তাটি জগন্নাথ 
মন্দির চত্বরে নীত হয়োছল। সেই মান্দির 
চত্বরে অবস্থিত 'বারাণ্ট সূর্যদেবের একট 
মার্ত আছে, যা নাক পাণ্ডাদের মতে 
কোণার্ক* থেকে আনগত। মান্দিরের মর্তের 
*পছনে কণ্টিপাথরের একটি ভাস্কর্য" 
{নদ্শন আছে, উচ্চতায় 1:88 মিটার এবং 


তাতে আমার মনে হয়েছে এটি সন 


চন য়ছে যে, এ 
মচার্ভ' ; কিন্তু এও মনে হয়েছে ছে j 


দেবতা আছেন তাঁদের গঠন অহ 
তাছাড়া, কোণাকের মুল দেউলে যে সিং 


সনটি আবিষ্কৃত হয়েছে এ মুর্তর তুলনা 
সেটা আকারে বড়। 

পূুর্বাদকে, ভূগর্ভে। | 
আনন্দবাজার_যেখানে ভোগ দবতরণ হর 
স্নানবেদণী। 

রন্ধনশালা। 


থেকে পরতে আনিয়ে পঢুরী মন্দিরের 
সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করে। 
দুর্ভাগ্যক্তমে মন্দিরের অক্ষরেখা থেকে 
সামান্য দাক্ষণে সরে বসেছে সেটা। 
পরীর সন্নিকটস্থ অন্যান্য দেব-দেউল,_সাক্ষী- 
গোপাল, সোনার গোঁরাঙ্গ, গঢ়ণ্ডিচা ইত্যাদির ববিস্তা- 
{রত বিবরণ এ গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য নয়। সে- 
গুলির মল্যও ভ্তির রাজ্যে। পরীর বিভিন্ন মন্দির 
ও বিগ্রহের সম্বন্ধে যে সব কাহিনাঁ, উপকথা ইত্যাদি 
প্রচলত আছে তাও পাণ্ডাদের কাছে সহজেই সংগ্রহ 
করতে পারবেন, প্রীচৈতন্যদেবের স্ম্তাবজাড়ত যে- 
সব স্থান ও চিহ্ন পঢুরীতে আছে তার সন্ধানও 
সহজে পাবেন। সেগ্াল সম্বন্ধে প্রচলত গল্প 
বস্তুত পঢুরাীর হাওয়ায় ভাসছে। সনতরাং পুরীর 


মহারাজের পিতার আমল থেকেই তান কালঙ্গ- 
রাজ্যের মঙ্জলাকাচ্ষী। মহারাজকে পঢত্রসম স্নেহে 
মান্য করেছেন তাঁর পিত্াবয়োগের পর। কন্যাদায়- 
গ্রস্ত পাশ্ব'বতা“ রাজন্যবর্গে'র দুত যখন এসে মহা- 
রাজকে পাঁড়াপীড় করে, {তানি বলেন মহামন্ত্রী 
যা স্থির করবেন তাই হবে। ; 

তাই হল। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মৃহামন্্ৰাই সন্ধান 
আনলেন উপযু্‌ন্ত পান্রীর। দাক্ষণাত্যে কাঁণ্চভরমের 
মহারাজ নরাসংহদেবের একটি সর্বাঙ্গসদুন্দরী কন্যা 
আছেন-পদ্মাবতী। পদ্মের মতই তাঁর সোন্দর্য, 
সোৌরভ। ভাটের মুখে সেই পদ্মাবতাঁর বর্ণনা শবনে 
এতদিনে মহারাজ সম্মাত দিলেন। মহামন্্রীর 
আদেশে দত ছ:টল কাঁণ্টরাজ্যে। 

কলিঙ্গ রাজ্যে লাগল উৎসবের হাওয়া। তৈরা 


{বরণ এই পর্যন্তই । তব: একাট কথা বলতে চাই ; 
প্রতাপরদদ্র দেবের মায়ের সম্বন্ধে একটি কাহিনী 
আমি শ্রনোছ যা গল্পের মত মধ্দর। সে কাহনাণীট 
কথাসাহত্যের রসে' অরভিষিজ্ত করে পারবেশনের লোভ 
সামলাতে পারাছ না। এই প্রসঞ্গে বলে রাখি কাহ- 
নটি উৎকলের একাট বিখ্যাত লোকগাথা। শ্রীপুরু- 
ষোত্তম দাসের একট ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থে এ কাঁহনণীট 
পাবেন, পাবেন রশ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাণ্টী- 
কাবের'’ কাব্যগ্রন্থে (শ্রীসুকুমার সেন ও সুনন্দা সেনের 
টাঁকাসহ)। আমি যে কাহিনী লোকমুখে শ্ৰনেছি 
তা ঠিক এঁ গল্পটি নয়-কিছ  পাঠান্তর আছে। 
গল্পটাই শনদন আগে। 


প্রতাপরঢ্দ্র দেবের পিতা পঢুরনষোত্তম দেব তখন 
কঁলঙ্গের সিংহাসনে আসান। প্দুরনষোত্তম {ছিলেন 
শালপ্রাংশ মহাভুজ স:পনরন্যে ব্যন্তি। তাঁর সশাসনে 
রাজ্যে কারো কোন দ:ঃখ ছিল না। কিন্তু যেমন হয়ে 
থাকে_রাজ্যের একমাত্র দুঃখ মহারাজার কোন সন্তান 
নেই, বংশধর নেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দোষ কোন বন্ধ্যা 
রাজমাইমণীর নয়, রাজা আদপে বিবাহই করেননি। 
রাজকার্যে* পঢর্ষোত্তম এত ব্যস্ত যে, বিবাহ করার 
সময় পান না। কিন্তু তা বললে তো চলে না। 
রাজন্যবগের পাড়াপাঁড়তে অবশেষে মহারাজ 
{বিবাহে সম্মাত দিলেন। তব সম্মতি পেলেই তো 
আর 'ববাহ হতে পারে না-সন্ধান আনতে হবে উপ- 
যডন্ত পান্রীর। কলিঙ্গরাজ বিবাহে সম্মতি জানিয়ে- 
ছেন এ সংবাদ প্রচারিত হতে নানান্‌ দেশ থেকে রাজ- 
সভায় দ:তের আমদানী হতে থাকে। এমন সংপাতরকে 
কে না চায় জামাই করতে ? কিন্তু মহারাজের প্রধান- 
মন্ত্রীর কিছুতেই আর মন ওঠে না। মহামন্ত্রী বদ্ধ_ 


হল পু্পতোরণ, পতাকা উড়ল প্লাসাদ শাঁর্ষে। 
আসন্ন বিবাহের সংবাদে দলে দলে গ্রাম-গ্রামান্তর 
থেকে প্রজাব্‌ন্দ আসতে থাকে পুরী শহরে। 

কিন্তু হঠাৎ এল দ:ঃসংবাদ। দুত ফিরে এসেছে। 
কাণ্টরাজ এ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কলিঙ্- 
রাজের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে {তনি অসম্মত। 

ক্রোধে জবলে উঠলেন প্ুরনষোত্তম দেব, বললেন 
হেতু ? 

দুত মাথা চনু করে বললে,_মাজনা করবেন 
মহারাজ, সে-কথা আমি বলতে পারব না। 

ক্লোধে আত্মজ্ঞান হারিয়ে চাঁৎকার করে ওঠেন 
মহারাজ_বলতে তোমাকে হবেই, আম অভয় দিচ্ছ 
=_বল, কেন কাণ্টরাজ অস্বাঁকার করেছেন। 

দুত অগক্ফুটে বললে-সে কথা আপনাকে জনা- 
দ্তিকে নিবেদন করব মহারাজ। প্রকাশ্য দরবারে সে- 
কথা বলা চলে না। 

মহামন্ত্রা বললেন-বেশ তাই হোক। আপান 
সভাসমাপ্তি ঘোষণা করুন মহারাজ। ! 

পপিতৃতুল্য মহামন্ত্রার অন্বরোধ মানেই আদেশ ; 
কিন্তু এ ক্ষেত্ৰে মহারাজ শিরশ্চালন করে বললেন 
তা হয় না। এ বিবাহ কোন সামাজিক অন্যুম্ঠানমাত্র 
নয়_এ রাষ্ট্রনৈতিক মিলন। সে মিলনে বাধা কোথায় 
তা জানার অধিকার অমাত্যদের আছে। দত, তুমি 
নিভয়ে সব কথা খুলে বল। 

অগত্যা অপ্রিয় কাজটি দ:তকে করতে হল। 
বিস্তারিতভাবে সে বর্ণনা দিল। কাণঞ্চরাজ নর- 
সিংহদেবের সে উচ্চহাস্য দুতের কানে যেন তখনও 
বাজছে। নরসিংহদেব প্রস্তাব শ়নে বলেছিলেন 
এ তুমি কা অসম্ভব কথা বলছ হে দূত! আমার 
কন্যা ক্ষাত্রয় তনয়া । ঝাড়নুদারের সঙ্গে তার বাহ্‌ 
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দেব? শ্দনোছ তোমার রাজা প্রকাশ্যে রাজপথ ঝাড়ু 
দেন। 

' মাথা নিচু করে ফিরে এসোঁছল দুত। 

পঢুরনষোত্তম দেব কিন্তু মাথা খাড়া রেখেই বল- 
লেন-উত্তম! কাণ্ডরাজকে এর প্রাতফল পেতে হবে। 
হ্যাঁ, আম প্রকাশ্যে রাজপথে সমার্জনী চালনা 
কাঁর_'জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা কার সে সোঁভাগ্য 
যেন আমার বংশে 'চরকাল থাকে। সেনাপাঁত, 
আপানি সৈন্য সমাবেশ করুন_কাণঞ্চিরাজ্য আক্রমণ 
করব আমরা। অমাত্যব্গর আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন 
না_প্রকাশ্য সভায় আম প্রতিজ্ঞা করাছ, কাঁণ্ি- 
রাজের সেই দাঁপত্‌ কন্যাকে আমি অপহরণ করে 
আনব এবং এ রাজ্যের এক সত্যকারের ঝাড়ুদারের 
সঙ্গে তার বববাহ দেব। যদ না পারি, আম জীবনে 
বিবাহ করব না! 

মহামন্ত্রা হাহাকার করে ওঠেন_এ আপান কণী 
করলেন মহারাজ ! 

কিন্তু রাজপ্রতিজ্ঞার তো নড়চড় হতে পারে না। 
করে দল কাঁণ্টরাজ্য। মাগিয়া দাসের মতে স্বয়ং 
শগ্রীজগন্নাথ ও বলরাম ছদ্মবেশে যুদ্ধ করেছেন কালঙ্গ 
পক্ষে । নিরুপায় কাঁণ্টরাজ নরাসংহ বহু উপঢোঁকন 

সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। কন্যা সম্প্র- 
দানেও আর আপত্তি রইল না। সন্ধি হল। পাল্কাীতে 
সমর শিবিরে । কন্তু এবার আপত্তি করলেন স্বয়ং 
মহারাজ পদ্রুষোত্তম দেব। বললেন, অমাত্যবর্গের 
কাছে আম প্রাতিজ্ঞাবন্ধ_এ কন্যাকে আমি বিবাহ 
করতে পার না। মহামন্ত্রী, এ আমার অনুরোধ নয়, 
আদেশ। একাট সত্যকারের ঝাড়ুদারের সঙ্গো এই 
কন্যার বিবাহ আপনাকে দিতে হবে। 
সাশ্রনলোচনে মহামন্ত্রা বলে ওঠেন-এ কাঁ বল- 
ছেন মহারাজ-_এ কন্যা যে সত্যই পাঁদ্মনী কন্যা 
আমি এ কাজ কেমন করে করব ? আম যে দেখাছ 
পদ্মাবতী মা-কে। 

পল্যঙ্কিকার আবরণ উল্মোচন করে মহামন্ত্ 
বললেন-_এ মায়ের এতবড় সর্বনাশ আম কেমন করে 
করব মহারাজ ? 

কিংখাবের পদণ সারিয়ে পল্যাঙ্ককা থেকে নেমে 
এলেন রাজকন্যা । নতজান; হয়ে প্রণাম করলেন 


সমস্ত আনন্দ নঃশেষে হারিয়ে গেল মহারাজের 
অন্তর থেকে_একটা হাহাকারের আত ব্রুন্দনে ভেঙ্গে 
পড়তে চাইল সে পাষাণ হৃদয়। বিনাবাক্যে স্থান- 
ত্যাগ করলেন তানি। 

কাঁলঙ্ারাজ্যে ফিরে এল 'বজয়ণবাঁহিনী। হাস্ত- 
প্‌ষ্ঠে মহারাজ পর ুষোত্তম চলেছেন সর্বাগ্রে। সঙ্গে 
সঙ্গে চলেছে সুবর্ণ খাঁচত পল্যাত্ককাঁ-তাতে বন্দিনী 
রাজকন্যা । রাজধান' পঢুরৌধামে ফিরে এসে মহামন্ত্রী 
সভয়ে প্রশ্ন করেন, মহারাজ ? 

দুহাতে মুখ ঢেকে পঢুরনষোত্তম দেব বললেন_ 
ভুলে যাবেন না, আমি রাজা হলেও মানুষ৷ IE 
বারে একই আদেশ দিতে আমাকে বাধ্য করবেন 


হয়োঁছল রাজকন্যাকে ! লা 
রাত্রি প্রভাতে কন্তু একাঁট অদ্ভুত সংবাদ : 
গেল। মহামন্ত্ৰী এবং রাজকন্যা উভয়েই ন 
স্তম্ভত হয়ে গেলেন মহারাজ পঢ়ুরনষোত্তম। বং 
মহামন্ত্ৰার এভাবে মাঁতচ্ছন্ন হল? কিন্তু না, !' L 
ক্ষত্রিয় রাজা-এর প্রাতশোধ তাঁকে তেই হবে 
রাজাদেশে গঢুপ্তচরের দল সমস্ত কালঙ্ রাজ্যে 
অল্লাসী শুরু করে। 'কন্তু আশ্চর্য, বদ্ধ 
এবং রাজকন্যা পদ্মাবতী যেন হাওয়ায় মালযে 
গেছেন! } 
মহামন্ত্রীর সন্ধান অবশ্য শেষ গ্‌ংন্ত 
পদরষোত্তম দেব, বিচিত্র পারবেশে। 

মাস পরে। রথযান্রার পুণ্য দিনে। লক্ষাধিক প্‌ 


থাঁরি ভাঁড় হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। রথের 
স্থাপন করার আয়োজন হচ্ছে। প্রধান ঢা 


মহামাহম আঁধপাঁত পুরুষোত্তম দেব 5 
সম্মা্জন' হস্তে এগিয়ে এলেন সামনে ৷ দেবতা 
পথ 'দয়ে মান্দির থেকে বেরিয়ে আসবেন ছে রর 
মহারাজ স্বয়ং সাফা করে দেন। এই ওুঁদের ত 
প্রচলিত রীঁত-বংশান;ক্লামকভাবে এই পবিত্র কা 
করার সম্মানলাভ করে আসছেন গণগবংশের রাজ 
বর্গ । মহারাজ সুবর্ণ-সম্মাজ'নণ চালিত করে ? 


কারতোর্থ কলিগ 


পথ পার্কার করে সবে মুখে তুলে সোজা হয়ে 
দাঁড়িয়েছেন অমন জনতার একাংশ ভেদ করে এগিয়ে 
এলেন একজন অশাীতিপর বৃদ্ধ, বললেন--মহারাজ ! 
এতাঁদনে আমার আরন্ধ কাজ শেষ হল। 


মহারাজ-ব্‌দ্ধ কি বিকবৃতমাস্তিজ্ক ? তব প্রশ্ন করেন 
কী আপনার আরন্ধ কাজ ? 

শ্ৰেষ্ঠ ঝাড়নদারের সঞ্গে কাণ্টিরাজকন্যা পদ্মাবতার 
বিবাহ দিতে হবে। তাই দাঁ্ঘাদন অজ্ঞাতবাস 
করোঁছ। লক্ষাধিক দর্শক আজ সাক্ষী_মহারাজ 
তাই তাঁরই 


প্ঢরুষোত্তম দেবও একজন ঝাড়নদার । 


হস্তে সমপর্ণ করলাম আমার এই গাঁচ্ছত ধন! 
পাশ্ববর্তী অবগঢণ্ঠাবৃতা রাজকন্যার ওড়না খুলে 
দিয়ে সর্বসম্মখে মহারাজের করে সমর্পণ করলেন 
তার করপদ্ম। 
লক্ষাধিক কণ্ঠের আনন্দ উচ্ছৰাসে শোনা গেল 
মহামন্ত্রীর সে কার্যের সমর্থন! জয় মহারাজ 
প্ঢুরুষোত্তম দেব, জয় মহারানী পদ্মাবতী! জয় 
জগন্নাথ! 
এই পঢরবষোত্তম দেব এবং এই পদ্মাবতাঁর পত্র 
প্রতাপরুদ্রদের অমর হয়ে আছেন বৈষ্ণব সাহিত্যে ৷ 
মহাপ্রভুর অসংখ্য কাঁহনাীতে ! 
র গ্লাবনে আমরা কোণার্ক: তাঁ্থপথ 
থেকে অনেকটা সরে এসোঁছ। 
এবার সেই কোণার্ক মন্দির আমাদের দ্রষ্টব্য। 0 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 


CRG 


[ত্রয়োদশ শতাব্দী ] 


কোণাকের স্যমান্দর নিঃসন্দেহে কালঙ্গ স্থাপত্য- 
ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদশন। কাঁ পাঁরকল্পনা, কী 
বিরাটস্থ, কাঁ সুক্ষ্ম কারিগরী ! এ স্থাপত্য-বিন্ময়ের 
সম্মুখে আপানিই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। 
কোণাকের পরিকল্পনাকার কালঙ্া-াত্হ্য 


থেকে নিত্য 


ও গড়তে গয়ে রথ 
ঞছেন। রথের দঃটি অংশ--মুল অংশ যেখানে 
বসেন রথাঁ, এখানে দেখাছ সেটি বড়:দেউল ; 
কিন্তু রথাঁর সম্মখে অপর একাট আসন চাই, যেখানে 
বসবেন সারথাঁ, এখানে, সেট জগমোহন। এই মালত 

পিগমোহন যে সু্যের স্বগাঁয় রথ তাতে 
সাতটি অশ্ব। সপ্তাহের সাত বার ; তাই রথের 
সম্ম্খভাগে দেখাঁছ সাতাঁট অশ্ব। 
দিকে দ্বাদশটি চক্র, সৰ্বসমেত চাব্বশটি 
একা চক্ত এক এক পক্ষকাল, প্রতি জোড়া চক্রে যেন 
এক মাস। এই প্রকাণ্ড রথাঁট দৈর্ঘেয প্রায় 66 মি, 
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প্লিস্থে বিস্তৃততম অংশে 30.5 মি এবং জগমোহনের 
উচ্চতা যা পাচ্ছি তা 89 মি-মুল মণ্দিরটি ছিল 
অন্তত 7 মি উচ্চ। স্যদেবের উপযুন্ত রথ বটে! 
এই বিজন প্রান্তরে এত বড় একটা প্রকাণ্ড মান্দির 
এন সুন্দরভাবে কে করোঁছলেন, কেন করেছিলেন 
ঠিক জানি না। এ তাঁথস্থানের গাহাত্মই বা বি? 
তহাস কিছ; বলে, কিছু বলে শাস্ম, কিছ আছে 
*ত!তে_একমাত্র মহাকালই হয়তো জানেন 
এর প্রকৃত ইঁতহাস! এই স্থাপত্য“বস্ময়ের সম্মুখে 
হয় না। সব খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছে করে। জবাব 
আমি জানি না, যেটুকু জেনোঁছ লিপিবদ্ধ কার 
তারপর আপনাদের মন যা বলে তাই মেনে নেবেন। 
প্রথমেই কিচ্বদন্তীর কথা। সে লোকগাথার 
পিছনে অবশ্য আছে কাঁপল-সংহতা, মাদলাপঞ্জণ 
এবং প্রাচী-মাহাত্ম্যের দেবনাগরী হরফের অন:- 
দশ পদ্রাণমতে শ্রীকৃষ্ণের পঢ়ুন্র শান্ব ছিলেন 
অত্যন্ত সংগুরুয। সে জন্য তাঁর এবং শান্বপত্নী 
জাম্ববতাঁর অত্যন্ত অহঙ্কার ছিল। নারদ-মুনি কোন 
কালেই সুন্দর নন দেখতে। একদিন শাম্ব সর্ব'সমক্ষে 
নারদ-মগনর দাড় অথবা ভুণড় নিয়ে কি একটা 
রসালো ইঙ্গিত করে 
আপনাদের চিনতে বাঁক নে 
চটে গেলে আর রক্ষে নেই--তাঁর মাথায় খেলে নানান্‌ 
ফান্দ । মনে মনে চটে গেলেও মুখে হাসটি বজায় 
রেখে তান বললেন-কুমার শাম্ব, তোমার ধারণা 
তুমি অত্যন্ত সংপনর-য_-স্লরীলোক মাত্রেই তোমার 


“পে সহগ্ধ হবে, কিন্তু আমি তোমাকে এমন স্রগ- 
রাজ্যে নিয়ে যেতে 


ত পার যেখানে কেউ তোমার 'দকে 
ফিরেও চাইবে না। 
কোঁত্‌হল হল 


“শাদ্বের। বললেন, বেশ দেখাই 
বাক পরখ করে। 


কারতাীর্থ কাঁলঙ্গ 


নারদ স কোঁশলে শাম্বকে নিয়ে এলেন এক সরো- 
বরে যেখানে শ্রীকুষ্ণের ভন্ত ষোড়শ গোপন স্নান 
করছেন। শাম্বের রুপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন গোঁপ- 
নাঁরা, শাম্বও ভুলে গেলেন নারদের উপস্থাত। 
নারদ এই সুযোগই খ:জাছলেন_তাঁন তৎক্ষণাৎ 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন অকুস্থলে। পতৃদেবকে 
দেখে সংযত হলেন শাম্ব ; তান তখনও জ্ঞানতেন 
না স্নানাঁ্থনাীঁরা তাঁর বিমাতা। 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বোধকারি বিশ্বাস করেনান। 
পঢত্রের অশালীন ব্যবহারে ক্ষক্ধ হয়ে তান আঁভ- 
মাল:য়ে গেল । কঠিন কুষ্ঠরোগে সর্বাঙ্ ক্ষত-বিক্ষত 
হয়ে গেল। অনন্যোপায় শাম্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব 
শর করলেন। ক্রোধ প্রশামত হলে কৃষ্ণও বুঝতে 
পারলেন শাম্ব সজ্ঞানে পাপ করেনি, তাই তুষ্ট হয়ে 
বললেন--তুমি চন্দ্ৰভাগা নদাঁতীরে মিত্র বনে *গয়ে 
সুর্যের উপাসনা কর। একমাত্র তাঁনই পারবেন 
তোমাকে রোগমুন্ত করতে। 

অন,জ্ঞা অন;সারে শাম্ব এলেন চন্দ্ৰভাগা নদণ- 
তাঁরে। দাঁর্ঘ দ্বাদশবর্ষ'কাল সৃর্যোপাসনা করে তান 
রোগমতুন্ত হলেন। দেবতার প্রত কৃতজ্ঞতা জানাতে 
শাম্ব সৃ্য্দেবের একাট মান্দর তৈরী করে দেবেন 
স্থির করলেন। ঘটনাচক্রে চন্দ্রভাগা নদীতেই স্নান- 
কালে তানি স্য'দেবের একট অপনর্ব মনার্ত আব- 
চ্কার করেন, যে মহার্ত তৈরী করোঁছলেন স্বয়ং বিশ্ব- 
কর্মা। শাম্ব সেই মটার্তাটরই প্রাতষ্ঠা করেন 
চন্দরভাগা নদাঁতীরে কোণার্ক-তাঁ্থে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
পুজারাঁগণ সর্যপুজার মন্ত্র জানত না বলে কুমার 
শাম্ব উত্তরখণ্ড থেকে মাঘ-বংশায়' কছ  পররোঁহত 
{নয়ে এসে দেবপ্‌জার ব্যবস্থাও করলেন। 

কিংবদন্তী তথা প্রাচীন পঢ়ুরাণমতে এই হচ্ছে 
কোণার্ক* মন্দিরের ইীতকথা। এবার আমরা বিশ্লেষণ 
করে দোঁখ এ কাহিনীর আদোৌ কোন 'ভাত্ত আছে 
{ক না। 

কোণার্ক* মাঁন্দরের অনাঁতদ্‌রে একাঁট মরা নদার 
মোহনা আছে যার নাম চন্দ্রভাগা। মাঘী শ্‌ক্লা- 
সপ্তমীতে এখনও পদণ্যাথীঁর দল ওই নদাঁর মজে 
যাওয়া ক্ুণ্ডে সুর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে মান্দিরে 
প.জা দিতে আসে। একাঁট দিনের জন্য সহস্র সহস্র 
প্‌ণ্যার্থা* যান্ৰীতে পূর্ণ হয়ে যায় মান্দির প্রাঙ্গণ ; 
লারে-লাপ্পা গান শোনা যায় নাঁএকাঁট দিনের জন্য 
সমস্ত মনন্দির-চত্বরে ধ্বানত হতে থাকে মন্ব্র : ‘জবা- 
কুস্‌ম  শশকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদড্যাতং ৷ কাঁপল- 


কোণাক* 


সংহিতায় এ অকর্ক্ষেত্রে আরও অনেক দ্শ‘নায় 
তীঁৰ্থের উল্লেখ আছে_সমৈন্রেয় কানন, শ্রীমঙ্গল বাপা, 
শ্রীশাল্মলাঁভাণ্ড, সনর্য-গভ্গা, সমহুদ্র, রামেশ্বর মান্দর 
এবং সমনুদ্রতীরে কল্পতরু বৃক্ষ । এগনলৈর চিহ্নমাত্র 
বতমানে নেই। আছে শঢুধু সমদদ্ৰ আর সনর্য“্মন্দিরের 
ভগ্নাংশ । 

মনে হয়, শাম্বের যে ম্‌ল-কাঁহনণীাটি পঢ়ুরাণে 
পাওয়া যাচ্ছে সোঁট কলঙ্গের স্য্মন্দির সম্বন্ধে 
নয়। পঞ্জাবের চন্দ্ৰভাগা নদাতীরে আছে শাম্বপনর 
_আধঢনিক মনলতান। সেখানকার 'বখ্যাত সর্য- 
মন্দির, যার বিবরণ পাই হিউ-এন-ংসাঙের ভ্রমণ 
বত্তান্তে-শাস্ত্র সেই সু্য্মান্দরের উপাখ্যানই বিকৃত 
করেছেন। কোণাকে'র সুর্যমান্দর যাঁরা নির্মাণ করান 
নাম রাখেন চন্দ্রভাগা এবং শাস্ত্রোন্ত কাঁহনাীর সংঙ্গে 
নাম 'ঁমালিয়ে মৈৱেয়-কানন, কল্পতর: বক্ষ ইত্যাদির 
প্রবর্তন করেন। নবদ্বীপের নব বনন্দাবনের মত 
কোণার্ক হয়ে উঠল নব অর্ক-ক্ষেত্র। 

মাদলাপঞ্জী-মতে এই অর্ক-ক্ষেত্রে শান্ব প্রর্তাষ্ঠত 
স্যমু্ত'র উপর কেশরাী বংশের ন্‌পাঁত পুরন্দর 
কেশরা একাট মন্দির নির্মাণ করান এবং আটাট গ্রাম 
দান করে দেব-বিগ্রহের নিত্যপ্‌জার ব্যবস্থা করেন। 
প্রাচী ও চন্দ্ৰভাগা নদাতাীঁরে তখন এ অণ্লে অনেক- 
গল সমুদ্ধ গ্রাম ও জনপদ ছল। কেশরাী বংশের 
পতনের পর কাঁলঞ্গে ন্‌তন গঙ্-রাজবংশের রাজন্য- 
বর্গ ও এই অর্ক-ক্ষেত্রে বাংসারক উৎসবে আগমন কর- 
তেন মাঘা-শুক্লা সপ্তমীতে--কোণাক“দেবকে প্‌জা 
দিতে। মাদলাপঞ্জী বলছেন, রাজা অনশগ্গভামদেব 
দেবপুজার বার্ষিকীর অশগক বাঁড়য়ে দেন_মহাদেবণ, 
অষ্ট শদ্ভু, অষ্ট চণ্ডী, অরুণ প্রভৃতি দেব-দেবীর 
পুজার জন্যও বাংসাঁরক বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। 
অনশ্গদেবের পরবর্তী গশ্গরাজ নরাসংহদেব লাঙগ্নালয় 


মাদলাপঞ্জীর 'ববরণকে যাঁরা আদোঁ 
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তথ্যের সমর্থন আছে ইাঁতহাসে, আছে স্থাপত্য- 
নিদর্শনে। নরাসংহদেব (1238-64) এবং তাঁর বংশ- 
ধরেরা নানান্‌ তাম্রশাসনে নরাসংহদেবকেই এ মান্দিরের 
নির্মাতা বলে বর্ণনা করেছেন। “ত্রকোণ-ক্ষেত্রে’ উষ্ণ- 
রাশ্মর (সনর্য) উদ্দেশে একাঁট 'মহৎ-কুটীরের 
নির্মাতা’ বলে নরাসংহদেব উাল্লাখত হয়েছেন বারে 
বারে। কোণা্ক' মাঁন্দরের প্রায় 8 কম. দাক্ষণ- 
পশ্চিমে কুশভদ্র নদীতীরে “ত্রকোণা’ নামে একটি 
প্রাচীন জনপদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। কোণাক 
_দাক্ষণ-পশ্চিমে, প্রাচীনতম একাট মন্দিরের ধৰংসা- 
বশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। নরাসংহদেবের পুত্রের 
নাম ছিল ‘ভানুদেব'_গশ্খবংশে সর্যের অষ্টোত্তর 
শত নামের মধ্যে থেকে এই প্রথম একাঁট নাম বেছে 
নেওয়া হয়োছল। ভানন্দেবের একাঁট শলালাপ 
আছে সমাচলমে। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নার্ম'ত রথোপম এই মান্দর- 
টির খ্যাতি যে সুদুরপ্রসারী হয়েছল তার প্রম্নাণ 
পাই আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরণতে। প্রায় 
তিনশ বছর পরে মঢ়ঘল-সম্রাট আকবরের (1556- 
1605) সভাসদ আকল-ফজল এ মান্দিরের যে বর্ণনা 
দিয়োছলেন তার কিছুটা উদ্ধত দেওয়া গেল : 
“জগন্নাথের অনতিদুরে সুর্যের একটি মান্দর 
আছে। এ রাজ্যের দ্বাদশবর্ষের আয় এই মান্দির 
নির্মাণে ব্যায়ত হয়োছল।* যাঁদের সহজে সন্তুষ্ট 
করা চলে না সেই ধরনের কঠিন 'বচারকও এই 
মন্দিরাট দর্শনে স্তম্ভত হয়ে যাবেন। প্রাচীরের 
উচ্চতা 150 হাত, বেধ উনিশ হাত। তিনটি প্রবেশ 
দ্বার। পঢ্বদ্বারে সননিপঢডণ হাতে গড়া দুটি হাস্ত- 
মন্ত, শ:ড়ে করে তারা প্রত্যেকে জড়িয়ে ধরেছে 
একজন মানকে । পশ্চিমদ্বারে দয ত — 
স:সচ্জিত এবং সস সমন্বিত। উত্তরদ্বারে দুটি 
ব্যাঘ্রমার্ত_তারা দুজন পদানত দুটি হস্তীর উপর 
ত। মন্দির-সম্মুখে কালো আটকোণা পাথরের 
একাটি শতহস্ত স্তম্ভ ৷ নয়াট ধাপ অতিক্কম করার পর 
দেখা যারে একটি প্রশস্ত সভামণ্ডপ, যার 'খলানে 
সদ্যাদি গ্রহের গদর্তি খোদিত। সভামণ্ডপের চতু- 
সাচ্টাঙ্গো প্রণাম করছে। তারা হাসছে, কাঁদছে, 
য়ে চ্তল্ধ হয়ে দাড়য়ে আছে অথবা গভাঁর নিষ্ঠা. 
ভরে প্রতীক্ষা করছে। তাদের সঙ্দো আছে নানান- 
জাতের নত্কাঁ, সঙ্গাঁতমগ্নার দল অথবা বিচিত্র সব 
“ডু জানোয়ার-_শিল্পার কল্পনা ছাড়া যাদের অস্তিত্ব 
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অবাস্তব। শোনা যায় প্রায় 730 বংসর পর্বে রাজা 
নরাসিংহ দেও এই অপরর্ব মান্দিরাট সম্পূর্ণ করেন 
এবং উত্তরপ:ুরুষদের উদ্দেশ্যে রেখে যান।” 

আব্ল-ফজলের বর্ণনাটি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে 
করা। দহ্নীট বিষয়ে ভ্রান্ত নজরে পড়ছে। প্রথমতঃ, 
মন্দিরের {তনাদকে মনঁতগননলর যে বর্ণনা দিয়েছেন 
তার দিকানর্ণয়ে ভুল হয়েছে। হস্তিমহার্ত ছল 
উত্তরদ্বারে, অশ্বমনার্ত' দাক্ষণদ্বারে এবং হাস্তদলন- 
কারী শাদ্লমন্নাতদ্বয় পূর্বদ্বারে। দ্বিতীয়তঃ, 
নরাসংহদেবের সময়কাল 730 বংসর পর্বে নয়, 
আবুল-ফজলের রচনাকালের প্রায় 300 বংসর পূর্বে। 
কেউ কেউ বলেছেন, দদন্ট কারণে এই ভ্রান্ত হয়ে 
থাকতে পারে। সদর আগ্রা থেকে কোণার্ক মান্দরের 
নির্মাণকালের সাঁঠক পাওয়া আবনল-ফজলের 
পক্ষে সহজ ছল না, তাছাড়া নর্মাণকালটা হয়তো 
সংগ্রহ করোছলেন এবং তাঁরা মাদলাপঞ্জণ-মতে কেশরণী 
প্‌রন্দর কেশরাীর সময়কালটাই জানিয়ে- 

|| 

সমগ্র বিবরণে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তাই 
এক কথায় এ “730 বংসর’ সংখ্যাটিকে উড়িয়ে দেওয়া 
বোধহয় ঠিক হবে না। আসন একট; বিচার করে 
দেখা যাক। 

কোণার্ক-তাঁ্থের বার্ষিক উৎসব ও মেলা হয় 
মাঘী শুক্লা সপ্তম তিথিতে। অতি প্রাচণনকাল থেকে 
এই মেলা প্রচলত। কত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পত্র 
শাম্ব এ ঁতথতেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করোছলেন 
পৌরাণিক যৃগে। দশাঁদকের মধ্যে দাক্ষণ-পূর্ব কোণকে 
বলা হয় অগ্নকোণ, যার অধদেবতা অগ্নি তথা 
সয। রাশিচক্রে অগ্নিকোণ হচ্ছে কুল্ভরাশির 
মাঝামাঝি অবস্থান অর্থাৎ কুম্ভের 15°। বর্লাশচক্র 
প্রদক্ষিণকালে সুর্যের যখন কুম্ভের 15°-তে অব- 
“ন করেন তখনই তান কোণাক*। ওঁ পণ্য তিথি 
তই কোণাকে'র মহাযোগ এবং সম্ভবত সর্যের এ 


“কলা সপ্তমী তাথিটা এল কোন স্রঙ্া পথে? 


কার্‌তাঁর্থ কাঁলঙ্গ 


এ 'ঁবষয়ে আলোচনা করে দেখতে গেলে জ্যোঁত- 
বিদ্যার একাট তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে। 
আমরা জানি, পৃথিবীর অক্ষরেখা সুর্য প্রদাক্ষণ- 
পথের তল থেকে 23°27” অর্থাৎ প্রায় 23%° হেলে 
আছে। এ থেকেই কল্পিত হয়েছে কক্ট ক্লান্তি ও 
মকর ক্রাণ্তি রেখাঁএ জন্যই সুর্যের উত্তরায়ণ ও 
দাক্ষণায়ন। পোঁষ সংক্কান্তকে বল মকর-সংক্রান্তি, 
এ-দদন অঁতক্রমণে ভাস্করদেব মকররাশতে প্রবেশ 
করেন। শাস্ত্র মতে তারপর মাঘে মকররাশি, ফাল্গুনে 
কুম্ভরাশি, চৈত্রে মীন, বৈশাখে মেষ ইত্যাদি । এক 
এক সোঁর মাসে সুর্য এক এক রাশিতে অবস্থান 
করেন। এটা সহজ তথ্য_এই ধরব সত্যাট আমরা 
সকলেই জানি। 

এই মাত্র একটা ভুল কথা বললাম । এটা ধ্রুব 
সত্য নয়। শুধু তাই নয়, প্রনব সত্য’ বলতে আমরা 
যা ব্যাঝ সেটাও অধ্রবব। '্রব সত্য’ কাকে বাল ? 
আমরা জান, পাঁথবীর আহ্নবকগাঁত যে অক্ষরেখাকে 
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26000 ৰছরে এক পাক 


‘আলটা’ মাটিতে একটা বৃত্ত রচনা করে। অর্থাৎ তার 
অক্ষরেখা একটা শঙ্কু (৫০) রচনা করতে থাকে 
(চিত্-11.1ক)। পৃথবাঁর অক্ষরেখাও িরবাধকাল 
তিক অমানভাবে আঁত ধাঁরগাঁততে একাঁট শঙ্কু রচনা 
করে চলেছে (চিত্_11.1খ)। এভাবে পৃথিবীর অক্ষ- 
রেখা সম্পদ্ণ এক পাক দেয় দার্ঘ 26000 বছরে। 
এর ফলাঁট মারাত্মক। এতে ধ্রবব নক্ষত্রও তার 
ধ্রবত্ব হারিয়ে ফেলে । বলতে পাঁর, আজ থেকে দশ- 
বারো হাজার বছর আগে বর্তমানে যে নক্ষন্রাটকে ধরব 
নক্ষত্র বলাছ, সোটও প্রত্যহ চক্কাকারে পৃথিবীকে 
প্রদাক্ষণ করত অর্থাৎ ধ্রুব নক্ষত্রের উদয়-অস্ত হতো। 
সে যাই হোক, পৃথিবীর অক্ষরেখার এই চক্কাবর্তনের 
জন্য স্য প্রত্যেক বংসর নির্দিষ্ট দিনে নাদিল্ট 
সময়ে রাশিচক্রের ঠিক একই স্থানে থাকছে না। আঁত 
ধাঁরে ধাঁরে সুয'দেব রাশিচক্রে পাছয়ে পড়ছেন। 
এই 'পাঁছয়ে পড়ার বার্ষযক গাঁত প্রায় এক 'ডাগ্রির 
যাট ভাগের এক ভাগ বা এক 'মানট (1)। এই 


চিত্-11.1 ‘অয়ন-চলন’ (Precision of the Equinar) ag ব্যাখ্যা । 


কেন্দ্র করে সেই কেন্দ্রস্থ অক্ষরেখাঁটকে মহাকাশে 
বাঁধ'ত করলে সেটা ধ্রুব নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে লাগবে। 
ফলে অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আপাতদ্‌াষ্টতে যে- 
ভাবে প্‌থিবাঁকে প্রদাক্ষণ করে, ধ্রুব নক্ষত্র তা করে 
না। এঁ গাঁতহাীনতাই “‘প্ববর ধ্রনবত্ব'! কিন্তু সেটাও 
শাশ্বত সত্য নয়। কেন তাই বাল : 

একটা ঘদ্ণযমান লাট্ট;র যখন দম ফুরিয়ে আসে 
তখন সেটা মাতালের মত টলতে থাকে। তার 


কোণা্ক 


তথ্যাটির বৈজ্ঞানিক নাম অয়নচলন বা Precession 
bf the equinox. 


আসতে পারি। মাঘী শুক্লা সপ্তমী তাঁথ সাতই 
থেকে চৌদ্দই ফেব্রু শধ্যে আসে। মলমাস 
ও লাঁপ-ইয়ারের সংশোধন করে বলতে পারি 


য়ারী সনর্যের অবস্থান মকর রাশির 26%°-তে। 


স্টাল'ং সাহেবের মতে রাজা লাগ্গোয়া নরাসংহ 


অর্থাৎ কুন্ভের মাঝামাঝি অবস্থিত অগ্নিকোণ থেকে 
(মকরের 3° এবং কুম্ভের 15° একুনে) 18%° সরে 
গেছে। চিন্11.1গ-তে বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে। যে- 
হেতু সন্য প্রতি বৎসর */6০0* 'ঁডাগ্র করে পায়ে 
যাচ্ছেন, তাই 188° পিছিয়ে যেতে সন্যের সময় 
লেগেছে 18%°%60=1110 বংসর। অর্থাৎ হসাবে 
দাঁড়ালো যে;_যাঁদ ধরে নিই দাঁর্ঘাদন পূর্বে কোন 
এক পুণ্য মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সৃ্য্দেবের 
অগ্নিকোণে সংক্রমণের মাহেন্দুক্ষণে এই মেলার সুচনা 
হয়েছিল, তাহলে সেদিন আজ থেকে প্রায় 1110 
বংসর পঢর্বে। সোজা কথায় নবম শতাব্দীর ষাটের 
দশকে। এবার বাল, আইন-ই-আকবরাীর রচনাকাল 
1596 গ্রীল্টাব্দ। আবুল-ফজলের হিসাব যাঁদ নির্ভুল 
*হয়, তবে তাঁর রচনাকালের 730 বংসর পর্বে ছল 
866 গ্ৰীষ্টাব্দ, নবম শতাব্দীর ষাটের দশক !! 

আমার প্রশ্ন, আবুল-ফজলের এঁ “780 বংসর' 
সংখ্যাটি কি সন্যমনর্তর প্রথম প্রতিষ্ঠা ও মেলার 
প্রবতন সচনা করছে? 

‘কলিগ্গোর দেবদেউল' গ্রন্থে এই তত্ত্বটি পেশ করে 
আমি লিখোঁছলাম, ‘অধিকাংশ গবেষকই বলছেন 
‘780' সংখ্যাটি আবল-ফজল ভ্রমক্তমে লিখেছেন। 
আমি যে প্রশ্নাট তুললাম এর 'বচার পঢুরাতত্ত্ব- 
বিভাগের কোনও গবেষণা-গ্রন্থে কোথাও কেউ করে- 
ছেন কনা জান না। এ বিষয়ে কেউ যাঁদ অনযগ্রহ 
করে আলোকপাত করেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে 
সেট্‌কু যোগ করতে পাঁর।' গত দশ-পনের বংসরে 
কেউ কিছ; জানানান। তাই আপাতত এটি আমার 
আবিচকার বলে ধরে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করাছ। 
ভবয্যতে কেউ যাঁদ এ বিষয়ে কোনও আলোকপাত 
করেন বাধিত হব। 

মূল আইন-ই-আকবরাী পড়ার মত ভাষাজ্ঞান 
আমার নেই। স্যার যদননাথ সরকারের ইংরাজণ অন;- 
বাদে দেখছি লেখা আছে_“It is said that 
Somewhat over 1830 years ago, Raja 
Narasing Deo completed this stupendous 
fabric and left this mighty memorial to 
posterity.” স্যার যদুনাথের অনুবাদে ভুল থাকতে 
পারে এ-কথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে ধৃল্টতা ! 
কিন্তু অনঢুবাদটা কি এ-ভাবে হতে পারত_ণা$ i 
said that Raja Narasing Deo completed 
this stupendous fabric started somewhat 
Over 1730 years ago and left this mighty 
memorial to posterity.” 
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দেব তাঁর মন্ত্রী সিবাই সোঁত্রের তত্বাবধানে এ মন্দির 
নির্মাণ করান 1241 গ্রণ্টাব্দে* উইলিয়াম হাণ্টার 
বলছেন, মন্দির নির্মিত হয়োছল 1237 থেকে 1282 
শ্রীচ্টাব্দের মধ্যে 15 
এই প্রসঙ্গে আরও একাঁট কথা সভয়ে নিবেদন 
করি। সভয়ে বলাঁছ এই কারণে যে, এটিও অনধি- 
চ্কার। এ-বিষয়েও পডর্বাচার্যরা কেউ বিচার করেছেন 
বলে জানি না। অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি। 
প্রকৃত অধিকারাীর উদ্দেশ্যে এটিও নিবেদন করে 
গেলাম। 'বষয়টা ভুবনেশ্বরে অবাস্থত মন্দিরগনলের 
দিক্‌-নির্ণয় বা ‘ওরিয়েণ্টেশান্‌-। 
মুটভাবে বলা চলে মান্দরগুলৈ পর্ব- 
ম:খা। 'ঁতনটিমান্র উল্লেখযোগ্য ব্যাঁতক্ৰম : পরশু- 
রামেশ্বর আর ম্‌ন্তেশ্বর পশ্চমমুখণ এবং কেদারেশ্বর 
দক্ষিণমৃখী। কেদারেশ্বর না হয় অন্যান্য নিকটস্থ 
মন্দিরের অবস্থানজনিত কারণে ব্যাতক্রম_বাদ বাক 
প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মূল অক্ষরেখা 
তাহলে পূর্ব-পশ্চিম । 'কন্তু লক্ষ্য করে দেখাঁছ, 
সেগ্নল ঠিক পূর্ব-পশ্চিম রেখা-বরাবর নয়। ভ্রমণের 
সময় স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে জরাীপের যন্্র- 
পাতি ছিল না, তবু আমার 'নত্যসঙ্গা কম্পাস য়ে 
অক্ষরেখা অতি সামান্যভাবে, মাত্র আট থেকে নয় 
ডিগ্রি দাঁক্ষণে সরে গেছে। যথা-_সিদ্ধেশ্বর, রাজা- 
রানী, জগন্নাথ মান্দর। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, 
উন্নত প্রান্তরে পঢর্ব'মুখণ মান্দির তৈরী করতে গয়ে 
কেন বাচ্তুঁবদেরা মান্দরের 


দিকে হবে। ভুবন-প্রদীপেও কাল-নির্ণ'য় ও 
দিক-নিৰ্ণয়ের বষয়ে রত আলোচনা করা 
যেছে। তার কিছুটা বোঝা যায়, কছুটা বিজ্ঞান- 
সমত চিন্তাধারায় দুরেধ্য। শাস্মকারের মতে 
বানিয়াদের বিচে আছেন বা্তুনাগ_তানি ক্রমাগত 
আবাত'ত হচ্ছেন। গহারম্ভের কাল ও দিক-নির্ণয় 
ই চক্কাৰ্তনের ছন্দে বাঁধতে হবে। কিন্তু বাস্তু- 


বিদেরা তো গহারদ্ভের য়ে 
পাশাপাশি বা RE রে 
তেন? পর পর তনটি প্রায় সমসামায়ক মান্দিরের 
ক্ষেত্রে মন্দিরের মুখ পূব থেকে 88° দক্ষিণে সরে 
AD 0 কিছুতেই নয়। গ্রীল্টপূর্ব 


কার তীর্থ কলিঙ্গ 


1680 অন্দে স্টোন হেঞ্জের বাস্তুবিদ যে দিক-নির্ণায়ে 
ভুল করেননি, পিরামিডের নির্মাতা যে ভুল করেনান, 
এত পরে কলিশ্গ-স্থপাত সেটা করেছেন এটা আবি- 
শ্বাস্য। তাহলে? 
করে দেখতে পার। 21শে ডিসেম্বর সুর্যোণদয় হচ্ছে 
পর্ব দিগন্তের 235° দাক্ষণে। 21শে মার্চ হচ্ছে 
ঠিক পঢর্বাদকে। সুতরাং কিক নিয়মে পদ্বাদক 
থেকে 82" দক্ষিণ-ঘে'ষে সদর্যোদয় হবে 16ই ফেব্রু- 
য়ারী। অর্থাং মন্দিরের সব কয়টি দরজা খোলা 
থাকলে এ তনটি মন্দিরের দেব-বিগ্রহে উদয়ভানু 
স্পর্শ লাগবে যে তারিখে সেটা 16ই ফেব্রুয়ারী। 
বর্তমানে জ্যোতিষশান্ত্র অনুসারে এ তারিখে সু্যের 
অবস্থান কুম্ভরাশর 1°-তে। যাঁদ এক্ষেত্রেও ধরে 
নিই মন্দির প্রাতষ্ঠা করা হয়েছিল সৃ্য'দের যখন 
কুম্ভরাঁশর মধ্যদ্থলে এ অগ্নিকোণে, তাহলে আমরা 
বলতে পারি মান্দির প্রাতষ্ঠার সময়টা আজ থেকে 
14%60=840 বংসর পুর্বে, অর্থাৎ 1130 শ্রীল্টান্দে। 
সিদ্ধেশ্বর 'ও রাজারানাী মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীতে 
না্ম'ত হয়োছল বলেই মনে হয়। 

জানি না, এ সাব কাকতালায়ভাবে মিলে গেল 
শকিনা। আমার বন্তব্য মান্দরগডাল এই যে 'বাভন্ন 

মুখ করে আছে এটার কারণ সম্বন্ধে গবেষণার 

অবকাশ আছে। প্রকৃত অধকারাীই সে কাজ করতে 
পারেন। 

সে যাই হোক, কোণার্ক মন্দির সম্বন্ধে পরবর্তী 
উল্লেখট পাচ্ছি 1628 গ্রল্টাব্দে। সেটিও মাদলা- 
পঞ্জীতে। তাতে উল্লাখত হয়েছে খুদার রাজা, 
তানিও নরসিংহদেব (খ্দ্দার ভোই বংশের তৃতীয় 
রাজা) কোণার্ক' মন্দির দর্শন করতে যান 1628 
এ্র্টাব্দে। সে সময় উড়িয্যার সুবেদার ছিলেন বাখর 
খাঁ, বান 'দিল্লাশ্বর শাহ সোলমের$ প্রাতানধি হিসাবে 
উাঁড়ষ্যার শাসনকার্যয পাঁরচালনা করতেন। মাদলা- 
পঞ্জী বলছেন, খন্দার রাজা কোণার্ক মান্দিরে কোনও 
বিগ্রহ দেখতে পানান_কারণ পদর্ব'বর্ত যবন আক্র- 
মণের আগেই অর্কতাঁ্থের বিখ্যাত মৈন্রেয়াদিত্য- 
বিরিণ্টিদেবের (সদ্যদেবের) মনঁতণটি পররুষোত্তম- 
ক্ষেত্রে (পরাতে) অবস্থিত নালাদ্রিমহোৎসব-মান্দরে 
(জগন্নাথদেবের মন্দিরে) স্থানান্তারত করা হয়োছল। 
মান্দিরটির মাপ নেন ও লিপিবদ্ধ করেন। মহারাজের 
দক্ষিণহস্তের অষ্গযলর অষ্টবিংশাত অশ্গডলি-বাশিল্ট 
একটি দণ্ডের সাহায্যে বাভিন্ন অংশের মাপ নেওয়া 
হয়। মহারাজের অষ্টাবংশ অশ্গডলিতে কত মিটার 


কোণাক 


খনদার রাজার এ মাপ ও বরণ থেকে দেখাঁছ 
যে, দেউলের শাঁর্ষে আমলকের উপরে কলস নাই, 
পদ্মধ্ৰজাটিও অপহৃত, তব তখনও কলস ও আয়- 
ধের যে দণ্ড (চুুদ্বক-লোহা-ধারণ) সোট স্বস্থানে 
আছে। কলস ও আয়নধাঁট ছিল তামার । ষযবনরা সে- 
গল অপহরণ করে 'নয়ে গিয়োছল-_হয়তো সেটা 
সোনার ভেবে, অথবা তামার লোভেই, কিন্বা শ্ধু- 
মাত্র ধর্মবোরতার কারণে। 

এই যবন আক্রমণের সময়কালটা আকবরের শাসন- 
কালেই, যোড়শ-শতাব্দীর শেষপাদে। সে সময়ে বাঙ- 
লার আফগান নবাব দিল্লাম্বরের বিরুদ্ধে মাথা তুলে 
দ'ড়াবার সুযোগ খ:জছিল। সম্রাট আকবর উড়িষ্যা- 
রাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে একাট সন্ধি করে আফগান 


“তর রণক্ষেত্রে ব্যস্ত তখন বাঙলার আফগান 
নবাব সুলেমান করনানী অতাকে ত উঁড়ষ্যা আক্রমণ 
করে। নবাবের সেনাপাঁত ধর্মান্ধ কালাপাহাড়কে এই 
আভযানের নেতৃত্ব করতে পাঠায়। ভারতবর্ষের ইাত- 
হাসে বারে বারে যে দদ্ভাগ্যকে ঘানয়ে উঠতে দেখোঁছ 
উড়য্যার ক্ষেত্রে এবারও তাই হল। 
মুকুন্দদেবের অমাত্যরাও সুযোগ বুঝে ‘দ্রোহ 
প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। ম্‌ুকুন্দদেব নিরনপায় 
করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বুকের 
শ্চিত্ত করে যান। আর কালাপাহাড়ের অপকাীঁত* মহা- 
কালের বুকে চিরস্থায়ী হয়ে রইল উড়ষ্যার নানান 


লা এই ম্‌কুন্দদেবই উড়িয্যার শেষ স্বাধীন 


খন্দা রাজার 
দুইশত বংসর পরে, 18% 
স্টারালং তাঁর 'ববরণে বলছেন-_জগ- 
মোহনাটি অট:ট থাকলেও মুল দেউলাচি ছিল ভন্না- 
বদ্থায়। তবু সেই রেখ-দেউল “তখনও দাঁড়য়ে 
ছিল। উচ্চতায় প্রায় 125 ফনট। দর থেকে দেখলে 
নে হয় যেন পালতোলা একাঁট জাহাজ ৷” জেমস্‌ 
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ফাগুন মান্দরাট দেখেন তার বারো বংসর পরে। 
1837 গ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মতে রেখ-দেউলের যে উচ্চতা 
খতান দেখোছলেন তা 140 থেকে 150 ফুট_ অর্থাৎ 
বর্তমান জগমোহনের চেয়েও বড়। ফাগু্সনের অন 
মানই যে ঠিক অর্থাৎ পঢ্ব'বর্তা স্টারালং যে ঠিকমত 
আন্দাজ করতে পারেনান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে 
ফাগু্সনের 1887 গ্রচ্টাব্দে হাতে-আঁকা একাট 
ছাঁবতে। পঢ়ুরাতত্বাবৰ ফাগঢর্সনের পারপ্রোক্ষত 
সম্বন্ধে র্ভুল জ্ঞান ল_তান ওঁ চিত্রে মান্দরাটকে 
পতশ্গ-দৃণষ্টকোণ (worms eye-view) থেকে 
এ'কেছেন। ফলে বেশ বোঝা যায়, রেখ-দেউলের 
উচ্চতা জগমোহনের চেয়ে বেশী । ফাগ,ন্সন-সাহেবের 
এঁ চত্ৰাটর একাঁট অনঢলাপ সাধ্যমত এ'কে দেখানোর 
চেষ্টা করোছ fচন্_11:2-এ। 


প্রকাণ্ড পাথরগঢঁল বসানোর আগেই 'নশ্চয় বাঁনয়াদ 
ধৰসে যেত” 
আমরা ব্রাউন-সাহেবের সঙ্গে আদোঁ একমত হতে 
পারাঁছ না। “নিশ্চয় বাঁনয়াদ ধৰসে যেত” এটা কোন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ (fairly clear proof) মোটেই নয় 
এটা লেখকের নিছক অন:মান_এবং সে অনুমানের 
সমর্থনে {তান ওঁ জামর ভারবাহণ ক্ষমতা (bearing 
power 0f S0il) পরীক্ষা করে যে এই সিদ্ধান্তে 
এসোঁছলেন তারও কোনও প্রমাণ নেই। মান্দর যাঁদ 
অসমাপ্ত থাকত তাহলে আবুল-ফজল নিশ্চয় সে কথা 
উল্লেখ করতে ভুলতেন না। তাছাড়া, মান্দর সমাপ্ত না 
হলে দেব-পুজা শুর হত না এবং সেক্ষেত্রে হিন্দু 
পঢ়রাণে এটিকে মহাতীঁর্থ হিসাবে বর্ণনা করা হত না। 
মাদলাপঞ্জাঁও নিশ্চয় সে কথার উল্লেখ করতেন। 


চিত্-11.2 কোণাক1837 
[ ফাগ,সনের স্কেচ থেকে লেখক কতক অনুকৃত।] 


মল রেখ-দেউলাঁট কেন ভেঙে পড়েছিল এ 
সম্বন্ধে নানা মনি নানা কথা বলেন। কারও কারও 
মতে এ রেখ-দেউলাঁট আদোঁ সমাপ্ত হয়নি। পাস“ 
ব্রাউন বলেছেন'_“এ গ্রন্থে কোণার্ক মান্দিরের যে চিত্র 
দেওয়া হয়েছে হয়তো সেভাবে মান্দরট আদোৌ শেষ 
করা সম্ভবপর হয়ান। এ সন্দেহ করার পিছনে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। কারণ রেখ-দেউলের উপরকার 
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সনতরাং পার্স“ ব্রাউন-সাহেবের “ 
সদ্ধান্তাটই বরং ধসে গেল! FE 


এ ছাড়াও প্রমাণ আছে 
দেখাঁছ অনয্যন J 
(1837-4) | 


ফাগু্সনের চিত্রে 
দ্বাদশাঁট ভূমি-আমলক টকে আছে 
কোন রেখ-দেউল দ্বাদশ ভূঁম পর্যন্ত 
ত হলে সেটা কখনই পাঁচশ বছর টিকে থাকতে 
পারে না, যাঁদ না তার উপর আমলক-শলাটি বসানো 


কার তীর্থ কাঁলঙ্গ 


হয়। খ্দা রাজার কলসদণ্ডের সুস্পষ্ট উল্লেখও 
যথেষ্ট প্রমাণ। তানি বড়-দেউলের উচ্চতা মেপে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। 

কেউ কেউ বলেছেন, বানয়াদ বসে যাওয়ায় 
দেউলাঁট ভেঙে গেছে। সেটা অসম্ভব মনে হয়েছে 
আমাদের কাছে। বনিয়াদ বসে যাবার কোন লক্ষণ 
সংলগ্ন জমিতে দেখা যায় না, তাছাড়া সেক্ষেত্রে সারন- 
কটগ্থ জগমোহনাট কিছুতেই টিকে থাকত না। 
ভুকম্পনের যনান্তও অনুরূপ কারণে মেনে নেওয়া 
চলে না। বজ্জাঘাতে এ মান্দরের অতবড় ক্ষাত হতে 
পারে না। মন্দিরাট ভেঙে পড়ার বিষয়ে শ্রীষডন্তা 
দেবলা মিলৰ’ যে যুন্তি দেখিয়েছেন আমরা তাকেই 
সর্বান্তঃকরণে মেনে নিই। তার সংক্ষপ্তসার নিল্নোন্ত- 
গপ; 

যবন আক্রমণের আশঙ্কায় দেব-বিগ্রহাঁট পঢুরীতে 
অপসারিত হবার পরে ডাঁড়ষ্যায় ঁহন্দন রাজাদের 
কাল শেষ হয়েছল। 'হন্দদ'র কাছে 'বগ্রহহীন 
মান্দরের কোন সুল্যই নেই। ওদিকে যবনরা কলস 
অপহরণ করে য়ে যাবার পর উপর থেকে বর্ষার 
জলধারা মন্দিরে প্রবেশ করতে থাকে। কালে সেখানে 
বট-অশ্বথ গাছ জন্মগ্রহণ করে। 'বিগ্রহহাীন মান্দরের 
অবহোলত দেউলে সে গাছ ক্ৰমে বাড়তেই থাকে। 
ফলে কোন এক সময় কর্বেল-করা দেউলের গণ্ডা 
অংশ ভেঙে পড়ে। দেউলের উপর জগমোহনের দিকে 
ঝুকে থাকা প্রকাণ্ড উড়-গজাসংহটি পড়ে জগমোহনের 
উপর। এ ভদ্র-দেউলের কিছুটা ক্ষাত করে গাঁড়য়ে 
'পড়ে উত্তরাদকে। সেই প্রকান্ড উড়-গজাসংহ'টিকে 
তিন টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেছে। সোঁট এখনও 
পড়ে আছে জগমোহনের উত্তর প্রান্তে। প্রশ্ন হতে 
পারে_যবন আক্রমণের পরে ন:তন 'বগ্রহের প্রতিষ্ঠা 
কেন হল না? মন্দির তো তখনও অট:ট ছল। কাশণী 
বিশ্বনাথে, সোমনাথে তো তা হয়োছিল। সম্ভবত 
ষোড়শ-শতাব্দা থেকেই এ অণ্টলের আঁ্থ'ক অবনাত 
হতে থাকে। নাব্য-নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বাঁণজ্যের 
পথ বদলে যায়। জনপদগ্‌ড়াল জনশুন্য হতে থাকে। 
তার ফলে এ মন্দিরে আর ন:তন ‘বিগ্রহ বসানো হয়নি । 
দেবতাহীন দেউল পড়োছল উপেক্ষিত হয়ে। 

ফাগু্সন মন্দিরের এ চিত্রট আঁকেন 1837 
সালে। পর বংসর কিটো এ মান্দর দর্শন করে দলিখে- 
ছিলেন'*_“(রেখ-দেউলটির) একটা কোণা এখনও 
দাঁড়িয়ে আছে-উচ্চতায় 80 থেকে 100 ফুট, এবং 
দেখলে মনে হয় যেন বাঁকা একাঁট স্তম্ভ ৷” 

পরবর্তী দর্শক রাজেন্দুলাল মিত্র। 1868 সালে 
তিনি রেখ-দেউলাট সম্বন্ধে বলছেন, প্রস্তরাকার্ণ 
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প্রকাণ্ড এক  ভগ্নস্তূপ, শুধু এখানে-ওখানে বট- 
চিহ্ন দেখতে পানান, তার কারণ 1848 সালে উড়িষ্যায় 
যে প্রচণ্ড সাইক্লোন এসেছিল সম্ভবত তাতেই রেখ- 
দেউলের চনুড়াঁট ভেঙে পড়ে। 

একটা কথা। স্টারললিং অথবা ফাগুর্সন কোণার্ক 
মন্দিরের রথের পাঁরকল্পনা বুঝতে পারেনান। এ 
মন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নিদর্শ'ন_চক্রগল 
এবং রথাশ্ব তাঁরা দেখতে পানান, কারণ মান্দরের 
প্রায় পাঁচ মিটার তখনও বালির মধ্যে অবলনুপ্ত ছিল। 

রেখ-দেউলাঁট ভেঙে গেছে মহাকালের অশ্গড়লি- 
হেলনে ; 'কল্তু জগমোহনাঁটর দখের কাঁহনাী 
আরও করনণ। দ্থানীয় লোকেরা এবং খদার রাজা 
ক্রমাগত এ মন্দির থেকে পাথর 'নয়ে যেতে শ্রর 
করেন। হয়তো আঁচরেই সব সাফা হয়ে ষেত-তা যে 
হয়ান তা শুধ্ব্মান্ৰ ঘটনাচক্রে । জগমোহনের চডড়াটি 
বহ্দ্‌র থেকে দেখা যেত--উপকুলভাগে বাণকদলের 
জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে এ মান্দিরাট ছিল একাঁট 
সুস্পষ্ট দিক্‌চিহ্ন। মান্দরাট তাই অপাঁরহার্য মনে 
হয়োছল '‘মেরিন-বোর্ড-এর করতবব্যন্তদের কাছে। 
করলেন যাতে এঁ মান্দির থেকে পাথর 'নয়ে যাওয়া 
বন্ধ করা হয় ; এবং সম্ভব হলে মান্দরাট যেন 
মেরামত করে সোঁট 'টাকয়ে রাখার ব্যবস্থা করা 
হয়।'* গভর্ণর জেনারেল মেরামতের জন্য কোনও 
ব্যয় বরাদ্দ করতে রাজা হলেন না বটে তবে স্থানীয় 
লোকেরা যাতে পাথর নিয়ে না যায় সে ব্যবগ্থা 
করলেন। 

কোণার্ক* মন্দির সংরক্ষণের জন্য বহ জ্ঞানী- 
গুণী এবং বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা সরকারের কাছে 
আবেদন-নবেদন করতে থাকেন। সে প্রচেষ্টার 
মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা ছল বাঙলার 
এশিয়াঁটক সোসাইটর। কিন্তু সোসাইটির আবে- 
দনও নিষ্ফল হল। 'বজন প্রান্তরে এঁ মান্দরাট 
সংরক্ষণের কোনও প্রয়োজনাঁয়তাই অনভব করোঁন 
তদানান্তন দেশ সরকার। ইঁতমধ্যে জগমোহনের 
পদ্বদ্বারে অবাদ্থত নবগ্রহের প্রকাণ্ড শশলাখণ্ডটি 
ভেঙে পড়োছল। এশিয়াটিক সোসাইটি সোঁট কল- 
কাতার যাদুঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন_কন্ত 
মন্দির চত্বরের দাক্ষণ-পুর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে 
আসতে 'গয়েই সোসাইটির বরাদ্দ ব্যয় বিঃশোষত হয়ে 
গেল। সেটা 1867 সালের কথা। ইতোমধ্যে ছোট- 
লাট স্যার আ্যাস্‌ল ইডেন সরেজামনে মাঁন্দরাট দেখতে 
এলেন। এবার সরকার থেকে সামান্য ব্যয়বরাদ্দ 


মঞ্জুর হল। ফলে 1881 সালে অর্থাৎ স্টারালং-এর 
প্রথম দর্শনের ছাপ্পান্ন বছর পরে আমাদের সহৃদয় 
বিদেশী শাসক মান্দরাটর মেরামাততে আঁ্থক 
সাহায্যে এাঁগয়ে এলেন। প্রথম দাতন বছরে কাজ 
হল যংসামান্য। 'কছন্টা জঙ্গল কাটা হল এবং 
মান্দরদ্বারের তিন-দুগুণে ছয়টি প্রকাণ্ড মতকে 
(হস্তী, অশ্ব এবং হাঁস্তদলনকারী শাদ বল) 
মান্দরের অনাতদনুর এক একাঁট পাদপাীঠ তৈরী করে 
বসানো হল । ভ্রমক্তমে হস্তী এবং অশ্বকে বসানো হল 
দিকে পিছন করে; এবং শাদুলের জোড়াটিকে বসানো 
হল জগমোহনের পঢর্বাদকে উ'চনু একটি বালির ডিবির 


খোদাই করা হাতাঁর সারি আকাশের দিকে পা তুলে 
হাঁটছে। 

কোণাকের প্রকৃত সংস্করণ শুর: হল 1901 
গ্রীচ্টাব্দে। আমাদের সোঁভাগ্য যে, বঙ্খভঙ্যকামণী 
কা্জন-সাহেবের পঢ়রাতত্ত্বের প্রাত সত্যই দরদ ছল। 
পঢ়ুরাতত্ব বিভাগের কণধাররুপে জন হাণ্টারও তখন 
সবে এসেছেন। ফলে এবার সাঁত্যকারের কাজ হল। 
বাঁলর স্তূপ সরানো হল_আঁকচ্কৃত হল কেোণাকের 
রথের স্বরূপ । বহ; শতাব্দার পর রথের চাকা, রথাম্ব 
আবার সমর্যের মুখ দেখল বালির সমাধি {বিদারণ 
করে। এর পরই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জগমোহনাটকে 
চিরকালের জন্য ভরাট করে দেওয়া হয়। পনের ফুট 


স্লন্ল FAR 


নল লালন লনললল 
[0 10 2030 40 50 6070 80 9% 100 
টন 


চিত্-11.3 কোণার্ক মন্দিরের বাচ্তু-নক্‌শা। 


ডিপ্র। এই বালির ঢিবির তলা থেকেই পরে আবি- 
কৃত হয়েছে ভোগমন্ডপটট-_-ফলে এই শাদ;লদ্বয়কে 
OnE যে হয়েছে ভোগমণ্ডপের 
থা, সেখানেও পঢ়রাতত্ত 
পদত“বিভাগের কর্তারা লক্ষ্য ফী তিনি যে 
“ ভুল আর সংশোধিত হয়নি। তাই আজও 
খতে পাবেন দাক্ষণদিকের শাদ;লের পাদপাঁঠে 
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EEE 


চওড়া Cs মিটার) পাঁচল তোলা হল জগমোহনের 
ভিতর চারদিকের দেওয়াল ঘে'ষে। উপর থেকে বাঁল 
ঢেলে সোঁটকে একেবারে রেট করে দেওয়া হল। এক- 
মাত্র দণঃখের কথা, সম্পচ্ণরুপে বন্ধ করে দেওয়ার 
[২ ভিতরে বণ ছিল, তার স্ৰেচ এবং বিস্তারিত 


রণ বোধহয় পুরাতত্ব বিভাগ থেকে রাখা হয়ান। 


অন্ততঃ আমি সন্ধান পাইান। 


কোণার্ক মান্দরের ইাঁতহাস এখানেই সমাপ্ত করে 


কারততীর্থ কলঙ্ণ 


এবার আমরা বরং মন্দিরাট দেখতে শর করি। 
ভাব। যাঁদও সেখানে মধ্যাবত্তদের জন্য একাঁট পান্থ- 


প্রাতট চক্কে এই রকম আটাঁট গোলাকার নক্‌শা এবং 
অক্ষাগ্রে (আ্যাক্সেল-প্রান্তে) আর একাঁট নক্‌শা য়ে 


নিবাস ও উচ্চবত্তদের জন্য একাট টযারস্ট লজের 


মিথুনাঁচত্র, দেবদেবীর মন্ত আছে। নেমি অংশে 


ব্যবস্থা হয়েছে এবং কিছু হোটেলও নির্মিত হয়েছে 
_কন্তু অধিকাংশ যাত্ৰাই সে সুযোগ নিতে চান না। 
তাঁরা পরা থেকে ঝাঁটকা-গাঁত বাসে করে এসে' একই- 
দিনে কোণার্ক', ভুবনেশ্বর দেখে কলকাতায় 'ফরে 
আসেন। কোণার্ক* মান্দরে সংখ্যাতত্্ব রাখা হয় মনা 
‘কিন্তু আমার তো মনে হয় শতকরা আশ'জন বাঙালণ 


পল-তোলা ফুল-লতা-পাতা এবং সরু অরে গোলা- 
কৃত বলের মত মডন্তার সাাঁর। 

সবার নিচে উপানে আছে হাতীর সার, শকা- 
রের দশ্য, শোভাষান্ার দশ্য ইত্যাদ। হাতভীই বেশী 
_গণে দেখা গেছে একমাত্র উপান-অংশেই বাভিন্ন 


যাত্রী কোণার্ক দেখার জন্য ব্যয় করেন ঘণ্টা তিন- 
চার। অন্ততঃ আট ঘণ্টার কম সময়ে কোণা্ক* মান্দির 
মোটামুটি দেখা, তার থেকে রসাস্বাদন করা সম্ভব- 
পর নয়। তব: যেহেতু অঁধকাংশ যাত্রী আঁত অল্প- 
সময়ে দর্শনীয় শিল্পনিদশনগুলি দেখে নিতে চাই- 
বেন, তাই তাঁদের সুবিধার জন্য চিত্র11.3-এ 'ঁবাভন্ন 
দ্রচ্টব্য দ্রব্যের অবস্থান নির্দিষ্ট করে ঁ্দলাম। এই 
চিত্ৰাট সংযুন্ত জগমোহন ও বড়-দেউলের। চিত্রে সমগ্র 
হয়েছে। আমরা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টব্য বিষয়ের 
অবস্থানস:চক চিহ্নাট উল্লেখ করে যাচ্ছি যা থেকে 
অনায়াসে পাঁরদশনকালে অল্পসময়ে শিল্পানিদর্শ নাট 
খুজে নেওয়া যায়। 

চিত্-11.3-এ গাঢ় কালো রঙে আঁকা অংশটাই 
মত। এই খোলা চাতালের বাহির দিক দিয়ে জামির 
সমতলে প্রথমে আমরা যুগ্ম-দেউলকে প্রদাক্ষণ করব 
পঢব“প্রান্তের সোপানের কাছ থেকে। এই খোলা চাতা- 
লের শেষপ্রান্তে যে খাড়া অংশ,  ইংরাজণীতে যাকে 
বলে বাড়ির প্লিন্থ--বাঙলায় কোন কোন জেলায় বলে 
‘পোতা'_সেই অংশের নাম পিষ্ঠ। আমরা প্রথমে 
বাইরের দিক থেকে এই “পষ্ঠ"টি ঘরে ঘুরে দেখব। 
এইখানেই আছে ব্‌হদায়তন রথচক্লগডাল। জগ- 
মোহনের: পর্বাদকে যে সণড় আছে তার প্রত্যেক 
দিকে দুটি করে সর্বসমেত চারাঁট চক্র আছে। দাক্ষণ- 
দিকে ছল চারাঁট রথাশ্ব। তার ভিতর মান্র দ:“টর 
মাথা আছে-দ্বিতীয়টির অনেকটাই দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে। চক্রগননলর বহিরঙ্গ মোটামুটি একই, যদিও 
কারুকার্যে তফাত আছে। রথচক্রগনলর ব্যাস 2-74 
মি ; এতে আটটি বড় অর (স্পোক) এবং আটাট 
ছোট অর আছে। বড় অরগ্যলৈ সরু থেকে মোটা 
এবং আবার মোটা থেকে সরু হয়ে নেমিতে (রিম 
অংশে) গয়ে মিশেছে। ফলে বড় অরগঢলর মধ্যাংশে 
গোলাকার একাঁট নক্‌শা কাটা সম্ভবপর হয়েছে। 


কোণার্ক 


করা আছে। টু 
হস্তার জাঁবনযাত্রা, হাতার যদদ্ধ ইত্যাদি। উপানের 
উপরে পা-ভাগের পাঁচকাম--খনর-কুম্ভ-পাটা-কাণি 
ও বসন্ত। এর 'ভতর পাটায় জাবজন্তুর চিত্র এবং 
বসন্ত নক্‌শা-কাটা। 

তল-জঙ্ঘাতে কছু দুরে কাখর-মুণ্ডি সম্বালত 
স্তম্ভ । তার কুল;ঙ্গিতে নানান্‌ দৃশ্য। দুট কাখর- 
মুণ্ডি স্তম্ভের মাঝে মাঝে কখনও দ:্টি কখনও বা 
তিন-চার খাড়া পাথর। এই খাড়া পাথরগুনলতেও 


নানান্‌ জাতের ভাস্কর্যের নিদ্শন। সেগনল অধি- 
কাংশই মিথুন-মনা্ত, অলসকন্যা , অথবা নাগ- 


তল-জণঙ্ঘার উপরে বন্ধনের তনকাম_পা্টা-কাণ- 
বসন্ত। পাটা ও বসন্তে নক্‌শা কাটা, ফুল-লতা- 
পাতা অথবা জ বজন্তু। কিছু দুরে দুরে এই 1তনাঁট 
উপভাগকে যুক্ত করে একাঁট খাড়া পাথরে নক্‌শার 
কাজ। 

উপর-জঙ্ঘাতে দেখাঁছ_নচের তল-জঙ্ঘার কাখর- 
মণ্ড স্তম্ভের উপর-উপর আবার একা করে পদ্ম- 
শাঁৰ্ষ অর্ধস্তম্ভ। এই নাল পণ্চরথ পর্যা- 


Li) ঠিক উপর-উপর 


খাড়া গায়ে অপূর্ব নকশার কাজ, অনেকটা উপা- 
নের মতো। উভয়ের আকারও প্রায় সমান। 2 
আমরা ঘুরে ঘরে ম্ন্তগ্ডীল দেখব। 


মণ্ড অথবা নক্‌শায় অবশ্য বোঝাবার 


আমরা শঢধু বিশেষ মনার্ত-যা নাকি দর্শকের দৃষ্টি 
এাঁড়য়ে যেতে পারে তার দিকেই এখানে দৃ্‌ণ্টি আকর্ষণ 
করাছ, চিত্র_11-3-এ বার্ণত সংখ্যা অনড্সারে অব- 
স্থান নির্দেশ করে। 

(1) উপান-অংশে এইখানে লক্ষ্য করে দেখুন 
খেদার সাহায্যে বন্য হাতী ধরার দশ্য। 

(2) শৈব-শান্ত এবং বষ্ণ উপাসকদের এই শিলপ- 
দর্শনে সমপর্যায়ে দেখান হয়েছে। দেখাছ, একট 
মান্দরে পাশাপাশ পুজা পাচ্ছেন মহিষমাদনী, জগ- 
ন্নাথ এবং শিবালষ্দ। তার বামে দেখাঁছ, রাজা এসে- 
ছেন পনজা দিতে, সং্গে রাজাননচুরও আছে_পূজাথণী 
রাজা মান্দর-পুরোহিতের হাতে একাঁট বরমাল্য প্রদান 
করছেন৷ তার তলায় দেখাঁছ, মান্দরের বাঁহরে 
অপেক্ষা করছে দয্ঁট রাজহস্তী_মাহনতও আছে 
সঙ্গে । স্যমান্দরে এই ভাস্কর্য-নদর্শনাটতে সর্ব- 
ধর্ম সমন্বয়ের একটা ইঞ্গিত রয়েছে_আরও লক্ষণীয় 
যে, এ সঙ্গে সূূর্যমযর্তি কিন্তু নেই। 

6) উপান-অংশে এতক্ষণ শুধু হাতার শোভা- 

যাত্রা দেখতে দেখতে আসছিলেন। এখানে শিল্পণী 
কিছ; বৈচিত্য এনেছেন-দড়ি টানটানির একটি 
কোঁতুকতর দৃশ্য খোদাই করে। 
__ (4) পঞ্চম চক্রের কাছে উপর-জঙ্ঘা অংশে একটি 
মুর্তি দেখবার গতো। মনে হয়, যুদ্ধযান্রার প্রাক্কালে 
মহারাজা অথবা সেনাপতি দর্পণে নিজ সাজশয্যা 
দেখে নিচ্ছেন। যোদ্ধার কোমরবন্ধে তরবারি, 
সর্বাঙ্গে যুদ্ধের উপযদন্ত সাজ। 

(5) উপর-জঙ্ঘা অংশে একটি সম্ল্রান্ত দম্পতির 
ভাঙ্কর্ষ নিদর্শন। গাছের নিচে দুজনে পাশাপাশি 
দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলার ঘোমটা দেওয়ার ভঞ্গিটি 
দেখবার মতো। কিন্তু এ শিল্প-নিদর্শনটির সবচেয়ে 
বড় আবেদন দম্পতির মুখের পর্ণ পরিতৃপ্তির 


হাসিতে। সদ্যাববাহত দম্পাত যখন আজও 
স্ট্ডিওতে ফটো তুলতে যান, তখন ক্যামেরাম্যান 


তাঁদের একটি অন্যরোধ করে থাকে_‘একট; হাসি- 

শখ করুন’। এক সেকেন্ডের অত সক্ষর 
চংশের জন্যও সে হাসিটি অনেকে ফুটিয়ে তুলতে 
ৰেন না। এখানে এই সখা দম্পতি কিন্তু দাঁ্ঘ 
সাতশ বছর ধরে সেটি জিইয়ে রেখেছেন। নোনা 
হাসা ডলের শালি পাথরের অ ক্ষয়ে গেছে 

|| 

(6) & উপর-জঙ্ঘা অংশেই আছে একট মনোরম 
দ্শ্য। কান একজন ভারতাঁয় রাজা বসে আছেন 

”ষ্ঠে, সণ্গো তাঁর অন;চরব্‌ন্দ, চামরধারণী এবং 
ছত্রধারী । রাজার সম্ম্খে একদল 'বদেশাীতারা 
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হতে পারে 'বদেশা বাণক, মহারাজের কাছে বাঁণ- 
জ্যের অনদুমাত চাইতে এসেছে। অথবা হয়তো তারা 

র কোনও রাজার দ্‌ত। আফ্রিকা বলাছ কেন? 
উপঢোঁকন এনেছে তার মধ্যে আছে একাঁট জিরাফ । 
“মাকো পোলোর সময়ে (1254-1325 গ্রীণ্টাব্দ) 
আরব, পারস্য হইতে কুইলন, কয়াল (তাম্রপণা* 
নদাঁর মোহনায়, এখনকার কয়াল-পাটনার ঈষৎ উত্তরে) 
বন্দরে বাঁণকেরা আসত । ইহাদের সাঁহ'ত আরবদেশ 
হইতে ঘোড়াও আমদানি হইত। ইহাদের পক্ষে 
উঁড়ষ্যা' পর্যন্ত আসা একেবারে অসম্ভব নয়।”8 
বিদেশাদের পারিধানে ফ্রক জাতায় ফ্রিল-দেওয়া ছোট 
কুতা। দৃশ্যটি একাঁট প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় যেন 
উপহারে প্রণীত মহারাজ 'বশাল বটগাছের মতো 
আগন্তুকদের ছন্র-ছায়ায় আশ্রয়দানে স্বাকৃত হচ্ছেন। 

(7) এ একই সমতলে অর্থাৎ উপর-জণ্ঘাতে এবার 
দেখছি একটি ভাচ্কর্য, যাতে একাঁট করণ দৃশ্যের 
গোপন মঢছ'না। রাষ্ট্রবিঞ্লপবে পরাজিত একজন 
যোদ্ধা সপারবারে জনপদ ত্যাগ করে আত্মগোপনে 
চলেছেন। সৈনিকের আয়ুধগ্‌লি দেখে মনে হয় না 
সে নাঁচশ্রেণীর, কিন্তু তার বেশবাস ও অলণকার 
যেন ধ্চলিমলিন, জীর্ণ । সৈনিকের ভাঙ্গ রণক্লান্ত 
পখিকের। অদরে তার হতভাগিনী পত্নী। তার 
কাঁকালে শিশ্‌, মাথায় একাঁট পেণ্টরা-বোধকরি 
ওতেই আছে তার যা কিছু সম্পদ! শ্রান্ত পাঁথক 
নিভৃতে বিশ্রাম নিতে বসেছে এক বক্ষচ্ছায়ে। 

(6) ষ্ঠ চক্রের ঠিক পাশে উপর-জণঙ্ঘাতে দেখাঁছ 
একাঁট শিকারের দৃশ্য । কোন একজন রাজা একাট 
বন্যজন্তুকে (বরাহ অথবা ভল্পক) পা ধরে বাঁ হাতে 
করছেন। 

(6) ও ম্যঁতার ঠিক উপরে বরাণ্ডিতে সর্বনিন্ন 
উপভাগ অর্থাৎ পাটায় দেখতে পাবেন হাতগ-ধরার 
একটি দ্‌শ্য। বন্যহস্তাঁকে বর্শাঘাতে পয্‌দস্ত করা 
হ্‌চ্ছে। }}] 
(10) উপর-জতঙ্ঘার কাট স্ল্যাবে দেখাঁছ একজন 


রৱাজ [| 


ত তাঁর একহাতে ছাতা অপর হাতে 
বযঁঝ কিছু পঃথি। সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক। লক্ষ- 
এগ মতো নয়-বদদ্ধদেবের মত দাঁ্ঘায়ত। 
সামারও মনে হয়, সম্ভবতঃ এটি ও চৈনিক পাঁর- 
ব্রাজকের মূর্ত 


ার্ত। 


কারুতাঁ্থ কলিঙন 


(11) সপ্তমচক্লের কাছে উপানে পনুনরায় দেখাঁছ 
খোদিত হয়েছে একাঁট জিরাফের মনার্ত। 
(12) উপান-অংশে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রার 


(18) মথুন-মু্তি তো ক্ৰমাগত দেখতে দেখতে 
আসছেন। এবার তল-জতঙ্ঘাতে একাঁট মিথুন-মনার্ত 
দেখতে পাবেন যার পঢুরন্ষাট হচ্ছেন একজন সাধ 


দৃশ্য। হাতার পঠে চলেছেন রাজা, পালকাীতে রানী, 


|| 

(13) উপান-অংশে একটি বন্যজন্তু শিকারের 
দৃশ্য। অশ্বারোহী শিকারাীর দল তাড়া করেছে এক- 
পাল হ'রিণকে। সাতাঁট হাঁরণ ছুটে পালাচ্ছে। 

(14) তল-জ্রঙ্ঘার কাখর-ম্াণ্ডর ভিতর ছোট 
একটি মর্মস্পর্শী“ দৃশ্য। দর্শকের দৃচ্টি এড়য়ে 
যাবার আশঙ্কা যথেষ্ট । অশাীঁতিপরা এক বৃ 
সাধ হয়েছে জাবনের শেষ নিঃশ্বাসাঁট ত্যাগ করবেন 
কোন তাঁ্থক্ষেত্রে। কৈলাস-কেদারবদ্নী, অথবা হয়তো 
সেযুগে কাশা-মথুরা-বন্দাবনও ছল সুদুর্গম তাঁর্থ। 
পঢত্রকে-শিরশ্চনম্বন করছেন বংশধরের। বদ্ধার 
পদতলে পঢত্রবধু সামষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। আর সব- 
চেয়ে করুণ দৃশ্য হচ্ছে নাঁতাঁটর ভাঁঙ্গ-ব্‌দ্ধার দাক্ষণ 
জান; আঁকড়ে সে যেন বলছে, ‘যেতে নাহ দিব’! 
লবণান্ত হাওয়ায় বালপাথরের মনার্তগল ক্ষত-বিক্ষত 
হয়ে গেছে_কন্তু সপ্ত শতাব্দীর অত্যাচারেও মহা- 
কাল সেই 'বদায় বিধুর মনহর্তাটকে একেবারে মুছে 
ফেলে দিতে পারেনান। 

(15) উপান-অংশে হ'স্তি-মনার্ত' বরাবরই দেখতে 
দেখতে আসছেন-এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন 
একটি বাংসল্যরসের দৃশ্য। হচ্তাী-হাস্তনী এবং 
স্তন্যপানরত *শশর হস্তী । 

(16) পুনরায় উপান-অংশে দেখাঁছ খেদায় হাতণী 
ধরার দৃশ্য । কিন্তু এবার একট: বৈচিত্য আছে। হাতী 
ধরা দেখতে এসেছেন রাজা-রানী। খেদার বাইরে 
নির্মিত একাঁট উচু মাচান। 'নরাপদ দুরত্বে এবং 
উচ্চতায় বসে রাজা-রানণ খেদায় আটকা-পড়া বন্য- 
হস্তাঁদের িরাক্ষণ করছেন। 

(17) উপান-অংশে পঢুনরায় হাতণ ধরার দৃশ্য 
এবারও একট; বৈচত্য আছে। খেদায় বন্যহস্তী আটক 
পড়ার পর কুন্‌কা হাত নিয়ে মাহুত খেদায় প্রবেশ 
করে, সঙ্গে যায় এক শ্রেণীর বিশেষ কুশল হাতা- 
শিকারী। তাদের বলে ফা'্দিয়ার। সে জাবন তুচ্ছ 
করে মাটিতে নেমে যায় এবং কোঁশলে বন্যহস্তীর 
পায়ে দাঁড়র ফাঁদ পরিয়ে দের! সে-কথা গজমুন্তা’ 
গ্রল্থে বিস্তারত বলোঁছ। হাতা ধরার সেই পর্যায়াট 
এখানে বিধৃত। বেশ বোঝা যায় শশিল্পাীঁদলের হাতা- 
শিকার সম্বন্ধে গভীর অঁভজ্ঞতা ছল। 


কোণার্ক 


তাঁর মাথায় জটা, আবক্ষ দাঁড়। জান না, শিল্পীর 
বন্তব্যটযা কী ছিল। হয়তো বামাচারাী তান্ব্রিকদের 
স্বরূপ উৎঘাটন করতে চেয়েছেন শিল্পী, অথবা 
হয়তো তথাকঁথত-সংযমাী ভণ্ড সন্ন্যাসাঁদের প্রাত 
বক্রোন্তি করতেই এই ম্না্তণঁটর পাঁরকল্পনা করা 
হয়েছে। 


(19) উপর-জঙ্ঘায় একাঁট বড় প্যানেলে দেখোঁছ 
একজন শাস্বরজ্ঞ পাণ্ডতের সভা। পাণ্ডত উপস্থিত 
জনমণ্ডলাঁকে কোনও ভাষণ দান করছেন স্তম্ভ- 
শোঁভত একাঁট মণ্ডপে । শ্রোত্ব্‌ন্দের কেউ দাঁড়ুয়ে 
কেউ বসে। তাঁদের অনেকেই ঘরানা ঘরের লোক, 
হয়তো বা রাজা অথবা রাজপতত্র-কারণ এওঁ প্যানেলের 
নিচে (অর্থাৎ সভামণ্ডপের বাইরে) অপেক্ষা করছে 
তাঁদের ঘোড়া, হাতী অথবা চতুর্দোলা। অনচচরব্‌ন্দও 
অপেক্ষা করছে_তাদের কারও কারও হাতে রাজচ্ছন্র। 

(20) পুনরায় একাঁট শিকারের দৃশ্য। রাজার 
বামহস্তে ধনডুক_-তাঁর পশ্চাতে অন্যান্য অনুগামী 
শিকারর দল। অনযুচরেরা বন্যজন্তুগড়ালকে চত্যাঁ্দক 
থেকে ঘরে ফেলেছে। 

(21) প্রাসাদের অভ্যন্তরে একাঁট গাহ“স্থ্য চিত্র 
এখানে খোদাই করা হয়েছে। রাজা ও রানা কোন 
কারণে কিছ দিনের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে যাবেন। তারই 
আয়োজন হচ্ছে। রাজপনত্রকে নিয়ে যাওয়া হবে না। 
দেখাঁছ, স্তম্ভশোঁভত একাঁট দ্বতল সভামণ্ডপে 
রাজা বসে আছেন সংহাসনে। দায়ের পুর্বে রাজ- 
পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছেন। সভা- 
মণ্ডপের পাশেই দেখাঁছ রাজা-রানীর যাত্রার অয়োজন 
হয়েছে। আরোহণীবহীন একাঁট সুসাজ্জত রাজ- 
হস্তী, কংখাবে-মোড়া পাল্কা, চারাঁট ঘড়ায় পানীয় 
জল ইত্যাঁদ নিয়ে জোড়হস্তে অপেক্ষা করছে অনডু- 
চরব্‌ন্দ। 


সিংহদ্বার। তনাঁদকের তিন দরজার পর বিস্তৃত 
চাতাল, যার খাড়া অংশটা এতক্ষণ দেখলাম আমরা। 
তারপর ঁতনাঁদকে ধাপে ধাপে 'স"ড় নেমে গেছে। 


‘HE 


জগমোহনের চতুর্থ দিক, অর্থাৎ পশ্চিমাদকে বড়- 
দেউলে যাবার দ্বার। 

কলিণ্গের দেব-দেউলের রীতি অনদুসারে জগ- 
মোহনাঁট পণ্টরথ পাঁড়-দেউল বা ভদ্র-দেউল। বাড়- 
অংশে শাস্ত্রসম্মত পাঁচ ভাগ_পা-ভাগ, তল-জঙ্ঘা, বন্ধন, 
উপর-জঙ্ঘা এবং বরাণ্ড। তনাদকের রাহাপাগে তন 
দ্বারের জন্য এই পণ্ডছন্দ সেখানে ব্যাহত হয়েছে। 
পা-ভাগের নিচে একাঁট পিষ্ঠ আছে। পা-ভাগে যথা- 
রীতি পাঁচকাম_খ্ডুর, কুম্ভ, পাটা, কাণ ও বসন্ত। 
শুধ রাহাপাগেই নয় মাঝে মাঝে কাখর-মড়ণ্ড অল- 
শ্করণে এই পণ্ট উপভাগ ব্যাহত হয়েছে। তার ভিতর 
নানান্‌ মার্ত'। 


পা-ভাগের উপরে তল-জঙ্ঘায় দেখাঁছ দুই জোড়া 
করে অধ্স্তিম্ভের মাঝে মাঝে কুলুাঞ্গা করা হয়েছে। 
তাতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন মঢার্ত' ছিল। এগ্‌লের 
অধিকাংশ গত শতাব্দীর প্রথম দিকে স্থানীয় লোক, 
পররাঁর রাজা বা তাঁদের দ্নেহধন্য অমাত্যরা অপহরণ 
করে নিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ সেখানে অষ্টাদকপালের 
মর্তি ছিল-অলসকন্যা, মিথুন-মহর্ত এখনও ক্ছি 
কিছ আছে। রাহাপাগের পাশের খাঁজে দুদকে দি 
করে ব্‌হদাকার উল্লন্ফচনরত িরাল। কোণাপাগ ও 
হে পাগের খাঁজে গজ-বিরাল অথবা রাক্ষস- 
গাল। 


. বন্ধন সচরাচর তিনকামের হয়ে থাকে এখানে 
“চিকাম, যথা_বরণ্ডি-নলি-পাটা-নাল-বসন্ত। এর 
ভিতর প্রথম ও তৃতীয় এবং পঞ্চম উপভাগের খাড়া 
অংশে (তোকে ম্‌হান্তি বলে) ফুল-লতা-পাতার 
নক্‌শা। 

উপর-জগ্ঘার পরিকল্পনা তল-জত্ঘারই অনুরূপ । 

সবার উপরে বরণ্ডিতে নয়-কাম_খনুরা আকারের 
বরণি, কাণি-নলি-খনরা-পাটা-নাল-পাটা-নালি ও বসন্ত। 
বরাণর ম্‌হাণ্তিতে লতা এবং পল্মদল, খ্ঢুরা- 
মহাণ্তিতে হংশলহরণ, পাটায় জাবজন্তু, এবং বসন্তে 
গজগামিনী (হাতার সারি)। 

বাড়-অংশের সর্বসমেত উচ্চতা 12 ি। 

জগমোহন অংশের বর্ণনার শেষে এই স্থাপত্য- 

তাঁটর সম্বন্ধে 


আরও নরম ও সুন্দর বু করিয়া তুলিত, কিন্ত 


তাহা হয় 


গাই”! আমরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারা 


না। এই আঁটাআঁটি ভাবঁযেটা এখন প’ড়াদায়ক 
মনে হচ্ছে তার জন্য দায়া পঢুরাতত্ব বিভাগের মেরা- 
মতির কেরামত। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার বন্ধ করে 
দেওয়ায় বন্ধভাবটা যেন বেশ মনে হচ্ছে। ফাগন্সন 
সাহেবের গত শতাব্দীতে আঁকা ছাঁবতে (চিত্র11.2) 
এ অআঁটাআঁটি ভাবটা নেই। দ্বিতীয়তঃ, পণ্চরথ- 
দেউলের খাঁজগ্‌লি এই বনদ্ধভাবকে কছুটা দরণ- 
অপ্রতুলতা চোখে ততটা লাগে না। জগন্নাথ, িঙগরাজ 
অথবা অনন্তবাস দেবের তুলনায় এখানে পোতালের 
সংখ্যা বেশ হওয়ায় একাটর বদলে দু্ট কান্তি (বা 
পায়রা ঘর) তৈরণী হয়েছে। সেগ্ডলি বাইরে থেকে 
দেখতে ‘র্লয়ার-স্টোঁর' জানলা বা খোলা বারান্দার 
রুপ নেয়। যদিও সে অংশ দিয়ে জগমোহনে আলো- 
বাতাস প্রবেশ করে না তবু আপাতদংণ্টতে বদ্ধতার 
জগমোহনের স্থাপত্যগুণের বিষয়ে বস মহাশয় 
৩০5 ত যখ পাৱ ৰদ 
অসম্ভব মনে করে তাঁর বন্তব্যটুকুই তুলে ঢ 
“প্রধান ষ্ঠ বিস্তারে উভয় মান্দরকে ছাপাইয়া 
গিয়াছে বাঁলয়া মন্দির যে দডড়ভাবে প্রাতাণ্ঠত এই 
ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার উপর 
বরাণর কৃশ বিভাগগডলির অনডুপাতে পা-ভাগের পণ্- 
কামের অপেক্ষাকৃত অধিক দৈর্ঘ্য এই ভাবকে আরও 
স্পষ্ট করিয়াছে। অন্যান্য বিভাগের মত যাঁদ আবার 
কুম্ভে ও খরায় নক্‌শার আঁতশয্য থাঁকত, তবে 
দর্শকের মনোযোগ অলঙ্কারেই অধিক 'নবন্ধ হইয়া 
4 (দ্‌ঢড়তার ভাব পোষণ করা) 


লোকের অপার সোন্দর্য উহাতে নাই, তবে তরলতাঃ 
উপশোভিত পাহাড়ের প্রশান্ত সোন্দর্য এখানে পর্ণ- 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা *বশ্বেরই মত বিরাট 
ও গম্ভীর, আবার তাহার মত রসে' ও প্রাণের আবেগে 
টল্‌টল্‌ কাঁরতেছে।” 

সংক্ষেপে বলতে পাঁর : তাজমহল যেন মেঘ- 
লোকে উধাও শেলার ভরতপক্ষাী, আর কোণার্ক বাড্‌- 


কারত্তীর্থ কালঞ্জ 


সবার্থের ভরতপক্ষা_ [rue to the kindred 
points of heaven and home’! 


জগমোহনের পঢর্বদ্বার- : জগমোহনের তনাঁদকে 
(গর্ভ'গৃহে) যাবার উপযুক্ত একটি দ্বার ছিল। তার 
ভিতর একমাত্র পূব দ্বারাট অনেকাংশে অক্ষত 
আছে। উত্তর দ্বারে কিছুটা অবশিষ্ট আছে অবশ্য। 
প্বদ্বারের বর্ণনা নিম্নোন্তরূপ : 

দ্বারের জ্যাম্ব-অংশে পাশাপাশি নক্‌শা আছে 
(দচ্র-5.11A)। 'ঁভতর থেকে বাইরের দিকে প্রথম 


রাহাপাগ 


আবার নৃতন জাতের একরকম নক্‌শা, ষষ্ঠ সারিতে 
চতুর্থ সাঁরর অনুরুপ মিথুন-মূার্ত। সপ্তম ও শেষ 
সাঁরতেও একাট প্রচলত নক্‌শার কাজ্_যার নাম 
বরঝাঞ্্‌ঝ। এই সার দেওয়া নক্‌শাগুল প্রত্যেক- 
{টির নিচে একাঁট করে মনত্ষ্য-মযর্ত। 
এই প্রকাণ্ড দরজার ফ্রেমের উপর ছিল একট 
লিণ্টেল_তাতে ছল নবগ্রহের মন্ত । এই নবগ্রহের 
'তসিম্বালিত প্রস্তর-খণ্ডখানকেই কলকাতার যাদ্‌- 
ঘরে আনবার প্রচেষ্টা হয়েছল_বর্ত'মানে সোঁট আছে 
মন্দিরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি ঘরে, স্থানীয় 
প:রোঁহতদের হাতে নবগ্রহ আজও পূজা পান। 
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চিত্-11.4 কোণা্ক মান্দির-চুড়ার ‘গরুড়াবলোকন-নক্‌শা?। 


সারতে সুক্ষ্ম কারুকার্য, দ্বিতীয় সারতে নাগবন্ধণী 
অর্থাৎ জোড়া-সাপের নক্‌শা, তৃতীয় সারতে ছোট 
ছোট চোঁখ্নীপতে শিথনন-মা্ত'। চতুর্থ সারতে 
একাঁট লতা বেয়ে যেন ছোট ছেলের দল উপরে উঠছে 
= এই 'বাঁচন্ৰ নক্‌শাটির ওড়িয়া নাম ‘গেলবাঈ’ অথবা 
মনয্য-কোৌঁতুকাী’ (চিত্র-5:15)। পঞ্চম সারিতে 


এ ম্যৃতাট কম করেও 2:45 মি 


ফাগ্সনের হাতে-আঁকা ছাঁবতে দেং 
উপরে কেন্দ্স্থলে ছিল একটি প্রকান্ড le 
খিত ভাস্কর্য (বাস-রলিফ)। চিত্র দেখে মনে হয় 
1.88 নম মাপের 
ছল। সেটি নিশ্চয় চৰ্ণ-বচ্ণ' হয়ে গেছে। মযতণট 
পদ্মাসনে বসা কোন পঢুরষের মাত বলে মনে হৰ 
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যেহেতু নবগ্রহের মধ্যেই সু্য“মর্ত খোদিত হয়েছে 
তাই এট সুয'ম্ার্ত' নয়। কোঁতুহল হয় জানতে 
সেটা কার মনর্ত ছিল। দুপাশে দযন্ট অর্ধস্তম্ভের 
(pilaster) উপরেও দহা বড় মহার্ত দছল। 
জগমোহনের  শিল্পানদর্শনগুনল দেখা শেষ 
করোছ ; এর পর বড়-দেউল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা 
করব।॥ 'কন্তু তার পুর্বে কোণা জগমোহনের 


চিত্-11.5 কোণা্ক-বিমানের গর্ভ'গৃহের সিংহাসন। 


চনড়ার জ্যামিতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটু আলো- 


চনা করতে চাই। জগমোহনের প্ল্যান বা বাস্তু- 
নক্‌শা আমরা দেখেছি, চিত্11.3-এ। আমরা জানি, 
কোন স্থাপত্য নিদ্শনের *ল্যান বলতে বোঝায় সেক্‌- 
“ানাল-গল্যান ; অর্থাৎ বাড়িটির জ্রানলা-বরাবর 
ভূমির সমাল্তরালে কর্তৃত অংশের বাচ্তু-নক্‌শা। 
অথবা বলা যায়, বাড়ির বাস্তু-নক্‌শায় আমরা দেখতে 
পাই বাড়িটির জানলা পযন্ত গাঁথনি হবার সময় বে- 


নিলেন। তাহলে আমরা মন্দির-চুড়ার যে 
ফটো দেখতে পাব চিন_11.4-এ প্রায় সেই ছাঁবাঁটই 


"অনুমোদিত কানঢুনে দেখানো হয়েছে। 


কোন ফটোগ্ৰাফ পাইনি। কোন 'বশেষজ্ঞ আকাশ 
থেকে নক্‌শা তৈরী করেছেন এ রকম সংবাদও পাইান। 
অতএব খানিকটা ফটোগ্রাফের ভিত্তিতে একটা কাল্প- 
নিক আকাশা-নক্‌শা তৈরী করা গেছে।” 

পণচিশ বছর পরেও আম এ জাতায় কোন ফটো 
বা আলোচনার সন্ধান পাইান। 


বড়-দেউল : বড়-দেউলের বাহির দিয়ে আমরা 
ইতিপূর্বে মন্দির প্রদাক্ষণ করোঁছ। বাড়-অংশের 
কিছ; কিছু যদিও অবশিষ্ট আছে তবু বিচ্তারত- 
ভাবে বর্ণনা করার কিছ; সেখানে নেই। গর্ভগ্‌হ বা 
গল্ভীরা সসচতুচ্কোণ, ভিতরে কলঙগ-কাননন অন: 
সারে কোন কারুকার্য নেই। ধৰংসস্ত্‌প সরানোর 
পর মুলাবগ্রহের যে সংহাসনাটি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে 
সোঁট আমরা ভাল করে দেখতে পাঁর। ভাঙা অংশে 
উপর থেকে নিচে নামার উপযুন্ত সি“ড় নতুন করে 
গড়া হয়েছে। 

সিংহাসনের নিচে একট উপান আছে_ তাতে 
গজযুথের মুর্ত। সিংহাসনের একটি স্কেচ এ'কে 
এখানে 'দলাম (চিত্র11.5)। 
করেছি, বলেছি সেটা অন্ততঃ 67 মি উশ্চ্‌ ছল। 
এবার আমরা দেখব, কেন ও-কথা আমরা বলোঁছলাম। 


রাজা নরসিংহদেব তাঁর মহাপান্কে নিয়ে 1628 
গ্রীজ্টাব্দে বড়-দেউলটির মাপ নিয়োছলেন_তখন কলস 
'ও ধৰজা ছাড়া সমগ্ৰ মান্দরাট টিকে {ছিল। মহারাজ 
যে মাপ লাঁপবদ্ধ কারয়েছেন সেটা দেখাঁছ 116 কাঠ 
20 আঙ্ল। মহারাজের আঙুলের কাঁ মাপ ঁছল 
তা আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু তান জানিয়ে 
গেছেন যে কাঁঠ = মহারাজের আঠাশ আঙুল । সহজ 
এাঁকক 'নয়মের সাহায্যে আমরা রেখ-দেউলের উচ্চতা 
নির্ণয় করতে পাঁর। সেটা এবার দেখা যাক : 


শহারাজ মাপ করে বলেছেন_রেখ-দেউলের 
গল্ভীরার (গর্ভ'গ্‌হের) মাপ হচ্ছে দৈর্ঘোয 18 কাঠি, 
প্রিস্থে 18 কাঠি 8 অশ্ুলি। বাস্তবে মেপে দেখলাম 
সেটা আমার 'ঁহসাবে 10 ম%10 ি_নি্ভুল চতু- 
চ্কোণ বগ'ন্ষেত্র। 
যাঁদ 18 কাণঠি=10 1ম হয়, 
তাহলে 116 কাঃ 20 অঃ=64.7 ম। 
তেমনি যাঁদ 18 কাঃ 8৪ অঃ=10 মি হয়, তাহলে 
116 কাঃ 20 অঃ=63.8 মিটার ৷ 
এই দুই মাপের গড়=64.25 1ম 


কার,তীর্থ কাঁলঙ্গ 


চিত্রে প্রদর্শিত পিষ্ঠের মাপ যোগ করতে হবে 


=4.01 মি 
কলস ও ধ্বজার মাপ? যোগ করা দরকার 
=1.83 মম 


তরাং সর্বসমেত উচ্চতা 
অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কলস সমেত পুরীর জগন্নাথ- 
দেবের মন্দির (65.8 {ম) অথবা িঙগরাজের মন্দির 
(60. 1ম) অপেক্ষা কোণাক“-দেউলের উচ্চতা 
অধিক ছিল। 
বড়-দেউলটি যদিও ধৰংসস্ত্‌প, তবু তার তন- 
দিকে তিন পাশ্ব'দেবতার কথা না বলে এ প্রসণগ শেষ 


করা চলে না। বড়-দেউলের তিনদিকে সনযদেবেরই 
তিন ম্নার্ত। দাক্ষণে দণ্ডায়মান পুষা, পশ্চিমে 


দণ্ডায়মান সর্য'দের এবং উত্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত 
হরিদশ্ব। চিত্র-11.3-এ এ'দের অবস্থান সুচিত 
ইয়েছে। ফলে খ:জে বার করা কিন নয়। প্‌ষা ও 
রদশ্ব সু্যে'রই অপর দুই ধ্যানমনার্ত*। স্য ও 
পষার মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প, কিন্তু উত্তর-পা্ম্ব- 
দেবতা হারদশ্ব অশ্বারনঢ় সনর্য“মহ্ত। একে একে 
এ'দের এবার দেখা যাক। 


সুর্য : এ'র মুর্তি পগ্লেট_!-এ দেওয়া হয়েছে। 
প্রায় আট ফট উ'চন সমভঙ্ মনত সপ্তরথ-পাদ- 
পাঠের উপর দণ্ডায়মান। দুই হাতে দুই পদ্ম ছিল 
_ভেঙে গেছে। মাথায় মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে 
কুণ্ডল, গোমুখকাণ্ডে রক্নোপবাঁত, কোমরে স,ক্ষ 
কারুকার্য-খাঁচত কাঁটবন্ধ, পায়ে বট জুতা। তোরণের 
উপরে কাঁতমুখ_-দইপাশে দুইসারি নৃত্যগাীত- 
রতা। তার নিচে--ম:ল মনতির চিব্ুকের সমতলে 
দনই দেবমার্ত' দুপাশে সাজানো। ্বাস্তকাসনে 
প্রজাপতি ব্ৰহ্মা ও পালনক্তণ বিষ্ণু । নাভির সমতলে 
দুই পাশে দ্টি করে সর্বমোট চারটি স্ল্ী-মুার্ত। 
এ'রা চারজন সৃযে'র চার পত্নী_রাজ্ঞাঁ, নিশ্ষুভা, ছায়া 
ও সুবর্চসা। এই চারটি চ্ত্রা-মু্তর নিচে দুটি 
কাখরমুণ্ড। মন্দিরের সম্মুখে অস্বধারাী দুই পাশ্ব- 
চর। দুজনেই আভশ্ঠামে দণ্ডায়মান। সুর্যের 
দাক্ষণ চরণপ্রান্তে উধর্বমুখ নতজান; পঢরনষাট হচ্ছে 
এ মনত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজের। পাশে পড়ে 
আছে তাঁর কোষমনন্ত তরবারি। তাঁর বিপরীতে সর্য- 
দেবের বাম চরণপ্রান্তে অনুরুপ যুন্তকর ভাঁঙ্গমায় এ 
মন্দিরের প্রধান প্রোহিত। সুর্যের দুই অনচচর_ 
শ্মশ্র্মাণ্ডিত দণ্ড ও স্ফাঁতোদর পিঙ্গলের ক্ষুদ্রায়তন 
দুটি দণ্ডায়মান সদার্ত রাজা ও রাজপুরোহতের 


কোণার্ক 
17 


= 0-09 বস 


দ্বিহস্তস্থ সরোজন্ম শবলাশ্বরথাস্থিতঃ 

দণ্ডশ্চ পশগলশ্চৈব দ্বারপালোঁ চ খড়্গনোঁ॥ _ 

ওঁ সৰ্যম্তার সম্মুখে যডস্তকরে দাঁড়ান শ্রদ্ধা- 
বিনশ্লাচত্তে উচ্চারণ করন ঈশোপানিষদের সেই প্রার্থনা- 
মন্ন্র: 

হিরণময়েন পার্রেণ সত্যস্যাপাহতম্‌ ম্খম। 

তৎ তং পুষন্নপাক্ণ সত্যধৰ্ম্মায় দনষ্টয়ে ৷ 
Es সার্থক হবে আপনার কোণার্ক তাঁ্থ- 

|| 


পুষা : সমভশ্গ-ঠামে দণ্ডায়মান 
হাত দ:ন্টও ভেঙে গেছে (চিন্_11.6)। 


কণ্ঠহার, রড্রোপবাঁত, মুকুট ইত্যাদি 


পুষা-মতর 
অলঙ্কার, 
একই রকম। 
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এবার তাঁর নাঁভর সমতলে চার স্ত্রী নেই, আছেন 
দুজন । রাজা ও রাজপনুরোহিত অপসৃত ; কিন্তু দুই 
দ্বারপাল, দণ্ড ও পিঙ্গল স্বদ্থানে আছেন। এবার 
পঢ়যা-মনার্তর চরণতলে রথের সপ্তাশ্ব ও সারথা 
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হতে অস্ফুট সনদুর যূগান্তরে' তাদের যাত্রা। এক- 
মাত্র ব্যাত্ৰম কেন্দ্রস্থলের অশ্বাট। সেট সোজা- 
সুজি দর্শকের দিকে ফরে আছে-_একমান্র সেই 
হচ্ছে বর্তমান। গাইড আপনাকে সহজেই বুঝিয়ে 
দেবে ওঁ সপ্ত-অশ্ব হচ্ছে সপ্তাহের সাত বারের প্রতীক ৷ 
কিন্তু শাস্ব্রোন্ত নির্দেশ ঠিক তাই নয়। সনর্যদেবের 
যে হহরণ্ময় মহারথ স্ণষ্টর প্রথম প্রভাত থেকে শেষ 
মহাপ্রলয়ের সর্যাস্তের দিকে ছুটে চলেছে তারই রথ- 
চক্কনির্ঘোষে ছান্দত হয়ে উঠছে এই 'বশ্বপ্রপঞ্চের 
তাল-মান-লয়_সেই মহাসশ্গাীঁতের মলে আছে সপ্তছন্দ ! 
এই সপ্তছন্দেই উদ্‌গাীত হয়েছে চতুবে'দের যাবতীয় 
সামগান। সেই সপ্তছন্দ হল : গায়ত্রী-উাফ্চিক-অন:- 
ষ্ঠুপ-বৃহতাী-পংজ্জি“্ল্টুপ আর জগতণী। ওঁ সপ্তাশ্ব 
এই সাতাঁট মল ছন্দের প্রতীক। 'ফরে যাওয়ার 
আগে দণ্ডায়মান পঢষা-মননঁতর সম্মখেও রেখে যান 
আপনার ভন্তিভারনম্র প্রণাত। মনে মনে বলুন 
“ঘন অশ্রবাচ্পেভরা মেঘের দুর্যোগে খড়া হানি 


ফেলো, ফেলো টুটি । 
হে স্যর হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপন্মখান 
দেখা দিক ফুটি ॥” 


Sa পাবেন কোণা্ক-তাঁ্থ-পারক্রমার আশণী- 
! 


হরিদশ্র : উত্তর পাশ্বদেবতা হচ্ছেন অধ্বারঢ় 
হরিদশ্ব (চিত্র_11.7)। সেই কনকম্‌কুট, স্বরণ কুণ্ডল, 
অভেদ্য-কবচ, রস্বোপবীত, কাঁটবন্ধ। এবারে আঁকবার 
সময় পাশ্বস্থ রহ্মা, বিষ্ণু ও সহচরদের মার্তগুল 
বাদ দিয়ে মনল ম্যাঁ্তণটকেই বড় করে এ'কোঁছ। 
হয়ার:ঢ় হরিদশ্বের ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে আপনারা এ- 
মণাত' ব্যঞ্জনা নিজেরাই মিলিয়ে নিতে পারেন : 


মুকুটণ্টাপ দাতব্যমন্যং সর্বং সমণ্ডলম্‌। 
একবন্তযাৎকিতো দণ্ডো স্কন 


কষা তু স্থাপয়েৎ পঢব‘পনরযযাকৃতরণাপণোঁ। 
হয়ারঢুস্থ কুবাঁত পদ্মস্থং বার্চনামকম্‌॥ 


্! 


ল্নাঙ্খ তৈরণ করা হয় না-এ ক্ষেত্রে অরুণ পূ্ণণ- 
বয়ব, সম্ভবতঃ স্যদেবের বরে বিকলাঙ্গ অরুণ 
রোগমুন্ত হয়োছলেন এমন একটা ইঙ্গিত করতে চেয়ে- 
ছেন শিল্পী । এই স্তম্ভের কথা আবল-ফজল তাঁর 
বর্ণনায় বলেছেন, পরবর্তী মহারাজ্্রীয় শাসনকালে 
এই স্তম্ভট পঢ়রৌ মন্দিরে নাত হয় ; এখন সেখা- 
নেই এটি দেখতে পাওয়া যাবে। 


দ্বাররক্ষক মঢার্ত' : পূর্বেই বলোঁছ, জগমোহনের 
তন দ্বারের সন্মমখে সোপানের অনাতিদ্‌রে এবং 
দুকুনে ছয়টি বৃহদায়তন মনুর্ত। প্রকাণ্ড পাদপ'ীঠের 
উপর এগলি রক্ষিত ছিল। উত্তরদ্বারের দিকে দুঁট 
হস্তী, দক্ষিণদ্বারে দযনাট অশ্ব এবং পর্্বদ্বারে 
হস্তিদলনকারাী শাদু্ল মন্ত । এই মন্তগ্যল 
জগমোহনের দিকে পিছন করে ছিল, যদিও হস্তী 
এবং অশ্ব-মনর্তগনলেকে এখন মান্দরমযখ করে রাখা 
হয়েছে। মান্দিরের সঙ্গে সম্পর্কাবমডুন্ত এমন প্রকাণ্ড 
দেখা যায়' না। শিবমণ্দিরের সম্মুখে নান্দ' বা ববিষু- 
মান্দরের সম্মুখে পথক গরুড় মনার্তর ব্যঞ্জনা 
সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে এরা বাহন নয়, দ্বারপাল 
নয়_শ্‌ুধু শোভাবর্ধনের জন্য এদের পাঁরকল্পনা 
করা হয়েছে। এর সঙ্গে শ্রীণ্টপুর্ব যুগের স্থাপত্য- 


* নিদৰ্শন_মিশরের স্ফংসের'* তুলনা করা চলে। 


(ক) হাঁষ্তদলনকারণী শাদ্বল : 1838 শ্রীষ্টাব্দে 
{কট্রোর আঁকা ছাঁব থেকে দেখা যায় যে, এই মহার্ত 
দুটি পৃ্বদ্বারে রাক্ষত 'ছিল। ফাগর্ব্সনের চিত্রেও 
(চিত্ৰ11.2) এটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাদ- 
প’ঁঠের মাপ ছিল-দৈঘে্ ৪ মিটার, প্রস্থে 1:8 1ম, 
উচ্চতায় 3:18 বম। চত্ৰ-11-8-এ এর একাঁট স্কেচ 
এ'কোঁছ। মর্তোটর মাপ 2:5X1.4%2.8 1ম। 
ওজন অন্ততঃ 280 কুইন্টাল ! 

(খ) হচ্তী : হস্তী দ:্টি বন্যহস্তী নয় 
সুসাঁজ্জত রাজহস্তী। কিন্তু মদমত্ত এই হস্তাদ্বয় 
শ:ড়ে করে জাঁড়য়ে ধরেছে একাট হতভাগ্য মানুযকে ৷ 
ভয়াবহ মননর্ত' তার (fচিত্র-11-9)। 

(গ) অশ্ব : অধ্বদ্বয়ও সুসজ্জিত (চিত্ৰ 
11.10)। সংঙ্গে অধ্বসেবক এবং অশ্বের পদতলে কোন 
দুবৃত্তি। 

হ্যাভেল এই অশ্বগ্নলর ভাস্ক্যনৈপনুণ্য সম্বন্ধে 
বলোঁছলেন “ঘটনাচক্লে যদি এই অনশ্বম্নতগনলির 
{নচে কেউ রোমান অথবা গ্রীক শিল্পের 


কোণার্ক 


লেবেল মেরে দেয় তাহলে 'বশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ 
যাদুঘরে সেই পাঁরচয়েই বোধকাঁর এদের রাখা চলে ৷" 


ভোগমণ্ডভপ : জগমোহনের পঢ্বদিকে প্লায় নয় 
মিটার দুরে মন্দিরের অক্ষরেখাতেই এই চতুষ্কোণ 
(22.5X22.5 মি) মণ্ডপটি নামত হয়োছল। 
সম্ভবতঃ এটি ছল পাঁড়-দেউল_বর্ত“মানে উধৰ্বাংশ 
নেই। চাতালের চারদিকে পিপটড়, শুধ পশ্চিমের 
জেগমোহনের দিকে) দিকে 'সপঁড়াটি স্থানাভাবের 
(এর সম্ম্খেই ছিল অরুণ স্তম্ভ) জন্য দুপাশে 
বে'কে গেছে, অন্যান্য দিকের মত সোজা নামেোনি। 
চাতালাঁট সংলগ্ন জাম থেকে প্রায় 8 মিটার উচ্চে। 


চিন্_11.8 হাস্তদলনকারাী শাদ:ল, কোথা; 
প্বদ্বার রক্ষী। _ 
চাতালের উপরে ষোলাট স্তম্ভ দেখা 
উপর মন্দিরটি হিল। কেউ কেউগ। এই সে 
BE ahs: Set এতে এতগ্যাঁল স্তম্ভ 
থাকায় মনে হয় এঁট ভোগমণ্ডপ হসাবেই ব্যবহৃত 
হত। এরই ঠক দাক্ষণে অবাস্থত জাকণালার 
দরজাটি ঠিক এর উত্তর-দাক্ষণ অক্ষরেখা বরাবর 


কোণে  (দাক্ষণ-পাশ্চম) অবাস্থত ন 


মন্দিরাটও পরে বালর স্তপ থেকে খ:ড়ে বার করা 
হয়েছে। তার দঢ়্ট অণ্গ_জগমোহন ও দেউল। এ 
মান্দরের কারুকার্য ও খ:টিয়ে দেখবার জানস। কন্তু 
কাঁ পাঁরকল্পনায়, কাঁ স্থাপত্য-ভাস্কর্যে* এমন ক্ছ 


131 


দেখাঁছ না যা বিচ্তারত নির্দেশনার অপেক্ষা রাখে। 
মন্দিরের জলানকাশা নালার মুখে কাঁষ্টপাথরে তৈরী 
কুমারের মতখাঁট নজরে পড়বে। এ মন্দিরেরও তন 
রাহাপাগে তনাঁট পাদ্বদেবভার মনার্ত ছিল, সুর্য- 
ম্‌্তই। দাক্ষণ ও উত্তর প্রান্তের দেবতাদ্বয় এখনও 
আছেন। পশ্চিমাদকের পা্্ব-দেবতার আসনাট 
শুন্য। ভোগমণ্ডপের উপরে জমা বালকাস্ত্প অপ- 
সারণের সময় একাঁট স্যমন্ত পাওয়া গিয়োছল। 
মনে হয় সোঁটই এই মন্দিরের পাশ্চম পাশ্বদেবতা 


পাঁরকল্পনা বেশ আঁভনব। পাড়ের মহাণ্তিতে 
নক্‌শা-তোলা। 

প্রথম পোতালের চাতালের চারদিকে চারাট করে 
সর্বসমেত ষোলোটি কন্যামনা্ত' আছে। এ ছাড়া রাহা- 
অবস্থানে ঝুকে থাকা অংশে চার-দুকুনে আটাঁট নৃত্য- 
শাল ভৈরবমুনার্ত । অনচুরপভাবে 'দ্বতণয় পোতালের 
চাতালে ষোলোঁটি কন্যামনার্ত আছে-সেখানে ভৈরব- 
ম্ার্ত' নেই। তৃতীয় পোতালের উপর মার্ত নেই। 


চিন্-11.9 রাজহস্তা, কোণার্ক ; উত্তরদ্বার রক্ষণী। 


কারণ, কুলির ফাঁকে মতেণট চমৎকার বসে যায়। 
এটি বর্তমানে জাতায় সংরক্ষণশালায় স্থানান্তারত 
করা হয়েছে। অপর দুটি সুর্যমু্তির পরিকল্পনা 
বড়-দেউলের পা্ন'দেবতাদের অন্যুরুপ। দাক্ষণদকের 
সু্যমতির মাথা ভেঙে গেছে এ মন্দিরে আরও 
একটা দৃশ্য নজরে পড়ল। জগমোহন থেকে গন্ভারায় 
যাবার যে দ্ৰার সেই দ্বারের ডানদিকের জ্যান্বে একটি 
মিথুন-মূতি'র অশ্লীল ভাঁঙ্। এ জাতীয় মূর্ত 
পঢরাঁ-ভুবনেশ্বর-কোণার্কে যথেষ্ট আছে_কিন্তু 

র প্রবেশদ্বারে এ জাতীয় মূর্তি আমি আর 
কোথাও দেখিনি। 


্‌ণমোহনের গণ্ডা : ভুবনেশ্বরের fলিশ্ারাজে 
দেখেছ পাঁড়-দেউলের গণ্ডাতে ছিল দুই পোতাল। 
এখানে তিন পোতাল ৷ নিচে থেকে প্রথম, দ্বিতায় ও 
তৃতীয় পোতালে পাঁড়ের সংখ্যা যথাক্মে 6, 6 ও 5। 
ধাসংগতঃ লিঙ্খরাজের দুটি পোতালে পাঁড়ের সংখ্যা 
ছিল 9:৩ 1, অনন্তবাস:দেবে 6 ও 5 এবং পঢরীর 
রর 

গগমোহনে 7 ও 6। সঢ়তরাং তিন পোতালের এই 
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AG CTO 


চিত্-11.10 অশ্ব ও ম্‌ণ্ডহশন পদাতিক--কোণা্ক* ; 


দক্ষিণদ্বার রক্ষী। 
ভৈরব মার্তগুলি যড়ভুজ। নোঁকার উপরে 
নত্যরত। চতুমনখ এ ভয়াল মৃতিগঢ়ালর নসদুণ্ড- 
মালা, দৰ্শন আয়ন্ধ, বিকট আস্য এবং বিকাশত 
“বশদল্ত যেন কন্যামুর্তগ্ডালর ফাঁকে ফাঁকে তাদের 


ঢু ত করে তোলে। 
" ন পোতালের উপরে আর কন্যামার্ত' নেই 
করালদংস্ট্র সিংহ । তার উপর ণ্টা-শ্রী 
ও শাস্রসম্মত ঘণ্টা-শ্রী, 
এই 


দৈ্ঘে্য বেশ বড়। শিল্পশাস্র বলছেন, নারামনার্ত 
হবে সপ্ততাল__কিল্তু সে আইন এক্ষেত্রে ভাস্কর মেনে 
চলেনান। ‘তান জানতেন, এ ম্া্তগুলেৈ অনেক নিচে 
থেকে দেখবার জন্য তৈরী করা। তাই তাল-মান এমন- 


সে যেন এখনও দদুনিয়াদারর কিছুই বোঝে না-তাই 
তার হাসাঁট অমলিন। সে সুখা। 

এবার আমরা দেখব, দ্বিতীয় পোতালের চাতালে 
পূ্বমুখাী দেবদাসীটিকে। সে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে 


ভাবে 'নর্ণ'য় করেছেন যাতে নিচে থেকে তাদের মোটেই 
স্থলকায়া মনে হয় না। এই কন্যামু্তিগঢ়ল 
সম্ভবতঃ নত্যরতা দেবদাসীর_তাদের হাতে নানান্‌ 
জাতের বাদ্যযন্পাখোয়াজ, মাদল, বাঁশ, খঞ্জন, 
করতাল, ঝাঁঝর ইত্যাদ। অষ্গে তাদের নানান্‌ 
জাতের অলঙ্কার-_কঙকন, কেয়ুর, শতনরী, কর্ণাভরণ, 
মকুট প্রভত। কবরাঁবন্ধনরীতিতেও কত বৈচিত্র্য। 
অতি সাম্প্রাতককালে ডোনাট সহযোগে অথবা উইগ্‌- 
মন্নে প্রকান্ড খোঁপা 'শরোধার্য করে যে বরনারণীরা 
কক্‌টেইল পাঁটতে হাজরা দিতে যান তাঁরা লক্ষ্য 
কবরাঁবন্ধনরীত এই নিপন্ুণিকা-চতুরকার দল 
অন; করণ করত! যদি ধরে নিই নাইলনের কৃত্রিমতা 
নেই ওদের খোঁপার সঙ্গোপনে, তাহলে বলতে হবে 
ওদের কবরী ছিল সত্যই আগনুল্ফলম্বিত ! 
কিন্তু এই পাঁনোদ্ধত য্বতীদের যোবনশোভা, 
অপরুপ দেহ-সৌষ্ঠব অথবা বেশভুূষাই শুধু নয় 
আরও অর্ভানবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখব 
বাভন্ন ভাবব্যঞ্জনা ফনন্টয়ে তুলেছেন শিল্পী তাদের 
রুপারোপে। অবনঠাকুর প্রশ্ন করোঁছলেন,_“নটোল 
একাঁট মন্ডার আকার আর আয়তন বোঝানো শন্ত 
নয় কিন্তু তার সর্বাঙ্জে যে ঢলঢল তরালত আভা 
সেটির বর্ণনা দেওয়া যাবে কেমন করে?’ শিল্পী 
মডন্ডাটির রূপভেদ সন্বন্ধে সহজেই ধারণা দিতে 
পারেন, তার মাপজোখ বা প্রমাণও অনায়াসলভ্য_ 
কিন্তু ও ঢলঢল তরাঁলত আভা'ট যাঁদ তান রূপাঁয়ত 
করতে পারেন তবেই তাঁর মডুন্তা আঁকা সার্থক_সোঁটই 
হচ্ছে শল্পের চতুর্থ অগ্গ_লাবণ্যযোজনা। এই 
নারাম্‌নার্তগলৈর লাবণ্যযোজনা তেমান ভাষায় বোঝা- 
বার নয়, প্রত্যক্ষদর্শনে উপলান্ধ করার জানিস । 


তব; বলব, শুধ ন লাবণ্যযোজনাই তো এর শেষ 
কথা নয়। শেষ কথা এদের ভাব। সোঁট আবার 
উপলান্ধির জগতের নয়_অনভূঁতর জগতের। সে- 
কথাই বাঁল। 

ধরা যাক, প্রথম পোতালের উপর উত্তরতম প্রান্তে 
পডর্ব'মনখণ বংশাঁবাদিনীর কথা (চিত্_P2 IV, দনন্ন, 
বাম)। ফু দিতে গিয়ে মেয়োটর গাল কিছু ফুলেছে। 
অল্প বয়স, মনে হয় পণ্চদশী। এখনও যেন কিশোরাী। 
ওর অপাপাবদ্ধ মদখমণ্ডলে বকিশোরাীসনলভ আভা_ 


কোণা্ক“ 


পোতালের দাক্ষণতম প্রান্তে। এ মেয়োট আর 
বোড়শা নয়_পদ্ণযোবনা। ভাদ্রের ভরা গ্রজ্গার মত 
তার যৌবন কানায় কানায় ভরা। অধরপ্রান্তে কি 
ক্ষীণ একট হাস্যের লাস্য লেগে আছে? থাকলে তা 
জাবন-অভিজ্ঞতার জারক-রসে নিখিন্ত। তন দ্‌চ্ট- 
কোণ থেকে ঁতনবার স্কেচ করেও এ পারিপর্ণ- 
যোঁবনার জলদ-গম্ভীর রুপলাবণ্য তুলির আগায় 
ধরতে পারলাম না--দ:ঃখ শুধু এইট; কুই (fচত্র_Plate 
IV, উপরে, বামে)। 

তারপর ধরুন, প্রথম পোতালের দাক্ষণতম-প্রান্ত- 
বাঁসনী পর্বমদুখী করতালবাদনগীকে। মনে হয়, 
এও কশোরা নয়, মধ্যযোঁবনা। কিন্তু দ্বিতীয় 
উদাহরণের চেয়ে বয়সে বুঝি কিছু ছোটই হবে। দেব- 
দাসণ জাঁবনের একটা কই শুধু দেখেছে সে-পদর্ণ- 
চন্দ্রের মত যে পিঠ চান্দ্রমায় সমন্জবল, কিন্তু 
চন্দ্রাননী বঝ জানে নাঁতার আর একটা জীবন 
পড়ে রয়েছে পছনের দিকে। যোঁবনোত্তর জীবনের 
সে পিঠের গ্লানকর অন্ধকারের সম্বন্ধে ও মোটেই 
সচেতন নয়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনেোদ্ধতার 
গাঁ্ব'ত ভ'ঙ্গমা। ওর হাসিতে মশে আছে 'ঁকছুটা 
উপেক্ষা । শুধ হাসতেই নয়, সমগ্র দেহাবয়বে, 


নৃত্যের ভাঁঙ্গমায় সে যেন 'বশ্বাবজায়নীর ব্যঞ্জনায় 
দাঁড়য়েছে করতাল হাতে (চিত্র_Plate IV, নন্ন, 
দাক্ষণ)। 

এবার এ পর্যায়ের শেষ উদাহরণ। সোট সংগ্রহ 
করোঁছ দ্বিতীয় পোতালের চাতাল থেকে। পাঁশ্চম- 
মুখ (উত্তর প্রান্তে) এ মেয়োট যেন লক্ষন্ণীর প্রাতমা। 
আপন মনে খঞ্জনী বাজাচ্ছে অস্তাচলগামণ সুর্যের 
দিকে মুখ করে। অপরর্ব এই নারা-মচার্তাট। ওরও 
ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে আছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস_ 
কিন্তু সে' হাস যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃ- 
উৎসারত প্রাণবন্ত হাস নয়_দেবদাসীী জাবনের 
আইন-বাঁধা কৃত্রিমতযা মাখানো। বেশ মনে হয় 
মেয়োট খিন্ন, বিষ, পাঁরশ্রান্ত ; আর সে শ্রান্ত 
দৈহিক নয়, মানসক! দেবদাসী-জাঁবনের আবরণ ও 
আভরণে ব্যাঁঝ ওর মন ভরোন, যেন কোন দুর পল্পী- 
গ্রামের এক বাল্যবন্ধবর স্ম্বৃত আজও সে' ভুলতে 
পারোনি। 'কদ্বা ক জানি, পাঁচমমনুখী বলেই এ 
মান্দরের আঁধদেবতার 'বদায় গ্রহণে ও অমন 'বষাদ- 
খিন্ন। তব্দ্‌ ও হাসছে (fচ্ৰ-Plate IL, দাঁক্ষণ)। 
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সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ইতিকথা সংগ্রহ করেছিলাম 
কোণার্কে। কাঁহনাীটি আমি শুনেছিলাম নিতান্ত 
ঘটনাচক্রে একজন বদ্ধ গাইডের মুখে। আমাকে এ 
নারাী-মুর্তিটির স্কেচ করতে দেখে সে ঘানয়ে এসে- 
ছিল। এ জাতাঁয় কোঁতহলা দর্শককে উপেক্ষা না 
করতে পারলে আউট-ডোর স্কেচ করা যায় না। 
আমি তাকে আদোঁ পাত্তা দিইনি। তবে কুঝতে 
পেরেছিলাম সে গাইড, সম্ভবতঃ সরকারী গাইড, 
অন্ততঃ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রদর্শক এবং তার 
যথেষ্ট বয়স হয়েছে। 
ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। 
একট; দুরে বসে সে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে 
আমাকে। বিশেষ করে আমার ছবাটকে। তখন 
বেলা দুপঢুর। শাঁতের শেষ, বসন্তের শুরু। রোদ্রের 
তাপ আছে। সেই মধ্যাহ্নে কোণার্ক প্রায় নি্জন। 
দুএকাট স্থানাঁয় ছোকরা ডাব আর কাটার 'নয়ে 
ঘোৱাঘণবর করছিল এতক্ষণ-তারাও 'বদায় হয়েছে। 
ব যেন শুধু আমরা দহ প্রাণী । না, এ ছাড়া 
সেখানে ছল অগ্ননযাত ঘুষ ুপাৰখি। তাদের মধ্যাহ্ন 


কজন ঘুমপাড়ানিয়া। আঁ ফ্লাস্ক খুলে ঢালতে 
গয়ে দেখ ভাড়ে ভবানণী ! 
তখনই লোকটা প্রথম কথা বলল, পাণাী লা- 


দেউ ক্যা? 


স্কেচখাতাখানি নামিয়ে রেখে হেসে বাল, কাছে- 
পিঠে পাওয়া যাবে ? 


এরই ছবি আঁকতে বসেছি। সত্য কথাই বলি-না, 
আমি অনেকগ্যলিরই ছবি এ'কেছি। দেখ না। 
খাতাখানা উল্টে-পাল্টে দেখে ফেরত 'দল। হঠাৎ 
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এ'কোঁছ। তোমার গল্পটাই শোনা যাক। 

ও বল্‌লে এই আজব কাঁহনণীাট সে শুনোছল 
অপর একজন শন্বর্গত পেশাদার গাইডের মুখে, 
অন্ততঃ ত্ৰিশ বছর আগে। 


কোণাক“জগমোহনের তলা-পোতালের ষোলোটি 
নিপচুণ হাতে গড়া। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর সম- 
তুল্য ভাচ্কর সে-যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। 
আমাদের গল্পের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক তাঁর 
নাম যহাপাত্র। 'বদ্বকর্মার সল্ট মনার্ত- 
গ্যলর অধিকাংশই মহাকালের ভ্রকুটি উপেক্ষা করে 
আজও দাঁড়য়ে আছে কোণাক-জগমোহনের স:উচ্চ 
পোতালে। সামনাঁদুক লোনা-হাওয়ায় তারা পেলবতা 
ক্ষ্নইয়েছে, তাদের অনিন্দ্য দেহসোন্দর্যঘে অসংখ্য ব্রণ- 
দাগ, তব; তাদের মুল আবেদন, তাদের হাস- 


তকাীৰ্ত‘ ভাস্কর হওয়া যাঁদ অপরাধ হয় তাহলে 
তান অপরাধা--আর কোন পাপ তান করেননি 
+ এরপমত্ততার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পায়ান 
£4৭, আচরণে ; তব যোঁবনের প্লথম পর্যায়েই তাঁকে 
নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল৷ রাজাদেশে বস্তুতঃ 
তকে বন্দী করে আনা হয়েছিল এই অকন্ষেরে। 
সনের উপর অলিন্দে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষা 
এ করণেষের উদ্দেশ্যে তানি কুচ ফুলের অর্ঘ্য 


কর্তৃক নযডন্ত এ মাঁন্দরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যের ! 
তলা-পোতালের মহা্তর সমতুল্য উপর-পোতালের 


গ্রাম মুখারত হয়ে উঠল অগশ্বক্ষ্রধ্বানতে। রাজ- 
প্রাতানাধ মহামাত্য নাক স্বয়ং এসেছেন শ্রামে। 


মনতগুলে যে তখনও গড়া হয়ান! 'বশ্বকর্মার 
সহকারী দ-চারজনকে দিয়ে সে-কাজ করানোর চেষ্টা 
হল-_কন্তু না, তাদের হাতের কাজ একটুও মনো- 


অধ্বারোহীর দল সেই সংবাদবহর দেশ অনুসারে 
এসে থামে গোলপাতায় ছাওয়া একাঁট প্ণ'কুঁটরের 
সন্ম্খে। বোঁরয়ে আসে নগ্নগাত্র একজন তরুণ 


মত হল না। মহামাত্য চতু্দিকে সন্ধান করতে 
থাকেন, 'বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে 
তুলে নেবার মতো উপযুন্ত . ভাস্কর কেউ কোথাও 
আছে ক না। রাজাদেশে দত ছুটল বিশাল 
কাঁলশারাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। 

শেষ পর্যন্ত সন্ধান এল দুতের মুখে । আছে। 
{বশ্বকর্মার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো কাঁর- 
গরও আছে স্বর্ণপ্রসন কাঁলশ্ারাজ্যে। দত দেখে 
এসেছে তার হাতে গড়া পাথরের মুর্তি । সে মনার্ত 
নাঁক অপঢর্ব ! কোণাকেও নাকি অমন সুন্দর, অমন 
প্রাণবন্ত মনার্ত নেই। 

ভ্রু কাণ্ডত হল মহামাত্যের। বললেন, কাঁ বকছ 

র মতো? 

হাত দহ নাট জোড় করে সংবাদবহ বললে, স্বচক্ষে 
দেখে এসেছ প্রভু ; না হলে এ ধল্টতা প্রকাশ 
করতাম না। 

তবে তাকে সমঠ্গে করে য়ে এলে না কেন? 

_সে এল না। অদ্বাঁকার করল। বললে, 
তোমাদের রাজাও মান্দর গড়ছেন, আমও মান্দির 
গড়াছ। আমার সময় নেই। 


স্তাঁম্ভত হয়ে গেলেন মহামাত্য! কে এই 
-ঃসাহসণী, দ্ার্বনীত ভাস্কর? আত্মসংবরণ করে 


বললেন, কী বল্‌ল সে? মান্দির গড়ছে! 
দেবতার মন্দির? 

তা জানি না, প্রভু। মান্দর এখনো শ্যরব 
হয়নি। সে' গড়ছে একাট দেবমার্ত-আম সে 
অসমাপ্ত মনত দেখোঁছ, প্রভু। কিন্তু কোন্‌ দেব- 
তার মঢার্ত তা ব্ঝতে পাঁরান। প্ররন্য মর্ত- 
দেবা নয়, দেবতা-মুখখান শেষ হয়ান ; তখনো 
খোদাই করাছল। শুনলাম, দিবারাত্র সে কাজ করে 
চলেছে। অশ্বম্নার্ত সমাপ্ত হয়েছে... 

_অশ্বারোহা দেবমনার্ত' ? হাঁরদশ্ব ? 

সংবাদবহ মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না প্রভু । 

দুরন্ত কৌত্‌হল হল মহামাত্যের। সপা্ষ্দ 
তখনই রওনা হয়ে পড়েন অধ্বপ্‌ষ্ঠে, কাঁলঙ্গের 
দরতম পল্লাপ্রান্তে। 

স্বচ্ছতোয়া মহানদাঁর প্রান্তে এক ক্ষুদ্র পল্পী- 


কোন 


কোগণা্ক‘ 


ভাস্কর, তার সর্বাঙ্গ পাথরের কুঁচিতে ভরা, চল 
রূক্ষম, হাতে ছোঁন-হাতুটড় । কৌতুহলী দৃষ্ট মেলে 
তাকিয়ে দেখে রাজ-প্রাতানাধদের দিকে, কাঁ চাই ? 
একখান তালপাতায় বোনা মাদুর 'বাছয়ে দেয় 
মেঠো-দাওয়ায়। বলা বাহুল্য মহামাত্য তাঁর মহা- 
মল্য বসনে ধলার প্রলেপ লাগাতে, সম্মত হলেন 
না। ওখানে দাঁড়য়েই প্রশ্ন করেন, তোমার নাম? 
কৌস্তুভ । 

-তুঁম নাক পরমভট্টারক শ্রীমন্‌ মহারাজ নর- 
িংহদেব লাশ্নলয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একাট 
দেবদেউল গড়ছ ? 

কৌস্তুভ ন্লান হেসে বললে, আজ্ঞে না। আম 
উন্মাদ নই। কারও সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো ইচ্ছাও 
আমার নেই। তবে হ্যাঁ, দেউল’ না গড়লেও একাঁট 
'দেবম্নঁ্ত" আম নির্মাণ করাছ বটে। 

=কোন দেবতার মনার্ত ? 

-ভাস্করের। 

সূর্যের ? হাঁরদশ্বমার্ত ? 

=_আজ্ঞে না। তান স্বগে'র ভাস্কর নন, মর্তেযের 
ভাস্কর। সুযে'র অপেক্ষাও তান গরায়ান্‌। 

অর্থ গ্রহণ হয় না মহামাত্যের। অখ্যাত পল্পণী- 
বাসীর এ গুদ্ধতে) স্বভাববশেই মহামাত্যের দাঁক্ষণ- 
Soin 4 es চেপে ধরেছে তাঁর তরবাঁরর মুঠ । 

আত্মসংবরণ করে বলেন রা তোমার 
গড়া সেই মার্তট একবার de , 


_সচ্ছন্দে। এতো আমার সোঁভাগ্য। 
ভিতরে || 


প্রাঙ্গণে রাক্ষত প্রকাণ্ড প্রস্তরমনার্তাটির দিকে 
কংপাতমাত্র চম্‌কে ওঠেন মহামাত্য। বলেন, এ 
কাঁ! এ দেবতা কোথায়? এ তো আমাদের 
কোণাকের ভাস্কর, স্বগতঃ বিশ্বকর্মা মহাপাত্র! 
সাবনয়ে কৌস্তুভ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই 
মন্ত । আমার কাছে তানই স্বর্গ, তানই ধর্ম 
তানই আমার পরমংতপঃ! 
_তুমি...তুম আমাদের 'বশ্বকর্মার পুত্র? 
কোস্তুভ হেসে বলে, তা না ক 
বলব বলুন? হলে ও-কথা কেন 


কোস্তুভের কোন ওজর-আপাত্ততে কর্ণপাত 


আসন 
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করলেন না মহামাত্য। এ অলোঁকক যোগাযোগ! এ 
দেবতার 'নদেশ! না হলে এ ভাবে কেমন করে 
তিন এসে উপনাঁত হবেন তাঁর প্রয়াত প্রধান 
ভাস্করের ভটেতে ! তান স্থর সিদ্ধান্তে এলেন 
মহন্তে বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে 
তারই সযোগ্য পত্র! এ নিতান্ত ভাঁবতব্য ! দেবতার 
ইঞ্গিত তাই! 

কিন্তু তরুণ শিল্পীও দডঢ়প্রাতজ্ঞ। বললে, 
আমাকে মার্জনা করবেন মহামাত্য! আম দেশা- 
ন্তরে যাব না। এই পল্লাপ্রান্তেই সামান্য মনার্ত- 

=অসম্ভব! এমন প্রতিভা এভাবে নষ্ট হতে 
দেওয়া জাতীয় স্বার্থের পাঁরপন্থী ! 

_কী আশ্চর্য ! জাতায় স্বার্থের প্রশ্ন উঠছে 
কী ভাবে? আমি খ্যাত চাই না, সম্মান চাই না, 
অর্থ সম্পদ চাই না! আপনারা জোর করে ভা 
আমাকে দেবেন? 

_হ্যাঁ তাই দেব! রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সব কিছুর 
গুরন্ভার বইতে হবে তোমাকে_খ্যাতি, সম্মান, অর্থ- 
সম্পদ! সব কিছ! 

দ্‌ঢ়ভাবে মাথা নেড়ে কোঁস্তুভ বললে, মায়ের 
সমস্ত অভিশপ্ত জাঁবনটা আমার চোখের উপর 
কেঢেছে।' কে'দে কে'দেই বোধকাঁর তান অন্ধ হয়ে 
গেছেন। আমিই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। এ আদেশ 
আপনি করবেন না প্রভু। আর তাছাড়া 

সণ্কোচে সে মাঝপথে থেমে যায়। 
জলের আর কাঁ মূল্য ? 

অবশেষে কোচ্তুভ-জননাী স্বয়ং এসে জাড়ুয়ে 
ধরলেন মহামাত্যের চরণ দুটি। কোঁস্তুভের অসমাপ্ত 
বাক্যটি শেষ করে বধবা বললেন, পুত্রের শববাহ 
স্থির করোছ। আগাম মাঘা-শুকলা-সপ্তমীতে 
সার গ্‌হে আসছেন নববধু। পক্ষকালও আর 
বাকি নেই প্রভু, এমন সময়ে আপনি এ কাঁ সর্বনাশের 
কথা বলছেন? 

_সর্বনাশ কেন হবে? অকন্ষেতের মহা- 
সোঁভাগ্য নয় ? Y 
_অন্ততঃ বিবাহটা হয়ে যাক... 

_তা কেমন করে সম্ভব? এখন প্রাতটি দিন 


হবে বান! ওকে আমার সঙ্গে এখনই যেতে 
I 


_কিন্তু বিবাহ ? 
=_হবে। ছুটি মঞ্জুর হলেই । 
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{বিধবা বলতে পারলেন না-তাঁর স্বামর 'কদ্তু 
নট মঞ্জুর হয়ান। 
LE গ্রামের মেয়ে। নাম লক্ষ্রী। সাঁত্যই 
লক্ষম্মীমন্ত মেয়ে । লক্ষ্মীর সঙ্গে কোঁস্তুভের শশড়- 
কাল থেকেই জানাশোনা। খেলাঘরের বরবউ হত 
ওরা। প্রাতবেশাীরা বলত, আহা দুটিতে সাঁত্যই 
বড় সুন্দর মানায় । পালটি ঘর। বিবাহে কোন 
বাধা হওয়ার কথাও নেই। তারপর লক্ষ্মী বড় 
হয়েছে, এখন সে সঙ্কোচে তার বাল্যবন্ধ্বর সামনে 


বড় একটা আসে না। বরং সে বাড়তে অনপদ্থিত * 


জানলে এসে দেখে যায় তার হাতে-গড়া মুত। 
ল্কয়ে লডঁকয়ে। এখন দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত। এত- 
দিন বিবাহ হয়নি যেহেতু বিশ্বকর্মা ছুটি পায়নি। 
এখন আর সে প্রশ্ন নেই। গ্রাম্য পুরোহিত 'বধান 
দিয়েছেন_কালাশোঁচের মধ্যেও এ 'ববাহ সিদ্ধ ; 
কারণ কন্যা অরক্ষণীয়া। কোস্তুভকে কিছু দান 
করতে হবে প্রায়াশ্চত্তবাবদ_তা পঢরোহ'ত নিজেই 
দান গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন। 

'ওদের গভার প্রণয়ের কথা গ্রামবাসীরও অজানা 
থাকে। কিন্তু রাজ-প্রাতানধি মহামাত্যের হৃদয় 
পাষাণ দিয়ে গড়া। 

শেষ পর্যন্ত অরক্ষণীয়া কন্যার পিতা এসে হাত 
দয্ট জোড় করে বললেন, আশঁর্বাদ পর্যন্ত হয়ে 
গেছে প্রভু! এ কন্যার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! এ 
লগ্নেই কন্যাকে পাত্রদ্থ করতে হবে! আপানি ওকে 
স্বচক্ষে দেখুন, নিজে চোখে দেখলে আপাঁন কিছু 


তেই অমন লক্ষী প্রাতমার এতবড় সর্বনাশ করতে 
পারবেন না। 


মহারাজের সভায়। সব কথা খ্‌লে 
বলতে হবে মৃহারাজকে। 


কোঁ্তুভ বলে, স্বর্ণালঙকারে আমাদের প্রয়োজন 


কারনতীর্থ কাঁলিঙ্গ 


tee 


নেই! এ-ম্নার্ত অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব 
না। আমি দ্বাধান শিল্পা, গাঁরব, দিন আনি, দিন 
খাই_কারও অনঘুগ্রহভাজন নই! রাজশন্তর এমন 
ক্ষমতা নেই যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

তার মুখ চেপে ধরেন বিশ্বকর্মার অন্ধ-বধবা। 
কথাটা শেষ হয় না। কন্তু তার অন্তার্নাহত অর্থ 
হৃদয়শগম করতে অসনবিধা হয় না কারও। 

তব্‌ আশ্চর্য! মহামাত্যের কোনও ভাববৈকল্য 
দেখা গেল না এবার। তাঁর দাক্ষণ হস্ত এবার আর 
তরবারর মনের দিকে এাঁগয়ে গেল না। বরং একাট 
বিচিত্ৰ হাসির আলম্পন ফুটে উঠ্‌ল তাঁর ওষ্ঠ- 
প্রান্তে। বললেন, তোমার এই মন্র্তাটর কাঁ ব্যঞ্জনা 
কৌস্তুভ ? ও কেন অমন করে অশ্বের বল্‌গা চেপে 
ধরেছে? 

বিধবার স্বাস্তর নিশ্বাস পড়ল। তান ভেবে- 
ছিলেন, দ্ার্বানত পঢত্রের অসমাপ্ত বাক্যাটর অর্থ 
প্রাণধান করতে পারেননি মহামাত্য। 

তরুণ ভাস্কর ম্লান হেসে বললে, কোণার্ক- 
মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যকে বুঝিয়ে দিতে হবে 
মাতার ব্যঞ্জনা ? ক্তু ব্যাখ্যাতে fক শিল্পের রসা- 
ভাস ঘটে না? 

মহামাত্য বলেন, শুধু বল_ও কেন অশ্বারু় 
নয়, ও কেন মাঁটতে? 

শুনুন । ব্যাখ্যা করেই বলাঁছ : আপনারা 
অকর্ক্ষেত্রে যে দেবদেউল গড়ছেন উত্তরকাল তাকে 
বলবে শ্রীমন্‌ মহারাজ নরাসংহদেবের সুর্য্মান্দর। 
তারা জানবে না, এ মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম! 
তারা চিনবে না বিশ্বকর্মা মহাপান্রকে। এটাই অবশ্য 
এ মহান উপদ্বাঁপের এতিহ্য! আমরা জান না 
ন্িভুবনেশ্বর_শুয; িঙ্গারাজ কেন, সমগ্র কলঙ্গ- 
দলের নাম, স্থপাঁতর পাঁরচয়। তাই আমার এই প্রাত- 
বাদ! আমার এ ম্া্ত তাই ভাবাঁকালকে ডেকে 
বলবে-_শ্‌ল্বল্তু বিশ্বে! কোণার্ক' মহাতীৰ্থে' নভ- 
চারা মার্ত“ডদেবের রথাশ্বের বল্‌গা একাদন চেপে 
ধরোঁছলেন : ভাস্কর বিশ্বকর্মা মহাপাত্ৰ! অরুণ- 
চালত সে স্বগাঁয় রথাশ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকে 
চলবে--কিন্তু মতেঠ, এই মাটির পৃখথিবাঁতে, এই 
কোণার্ক* মহাতাঁ্থে_ মানুষের হাতে সে গঁতিশদন্য! 
চরৈবোঁত-মন্ব্রে দাক্ষত স্বর্গের ভাস্করের অশ্ব 
মতের ভাস্করের হাতে গাঁতহীন! গগন-অশ্বের 
বেগ হয়েছে মাঁটর তলক-কাটা মগন-শল্পণীর 
আবেগ! ভন্তের কাছে ভগবান 'দয়েছেন ধরা! 


কোণার্ক* 
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এ মনর্তও আমি নিয়ে যাব অকর্ক্ষেত্রে। এই নিভৃত 
পল্লাপ্রান্তে কে দেখতে আসবে তোমার এ অপন্ব 
ভাস্কর্য ? আম 'বশ্বকর্মা মহাপাত্রের এই: অনবদ্য 
স্থায়ী অসনে বসাবো! হ্যাঁ, [তিকই বলেছ তুম 
কাঁলণ্গের অযন্ত-“ননযুত মান্দিরে স্থপাঁত ও ভাস্কর 
উপোঁক্ষত। সহস্ৰাব্দীকালের সে ন্রনন্ট সংশোধন 
করব তুমি-আমি! ভাবাঁকালকে ডেকে আমরা 
দুজনে বলব_অক'ক্ষেত্রের প্রধান ভাস্করকেও সম্মান 
জানাতে ভুল হয়নি আমাদের! পৃথিবী দেখক 
স্বগাঁয় ভাস্করের অশ্বের বেগ মর্তোযের ভাস্করের 
কাছে কাঁভাবে শিল্পের আবেগ হয়েছে! ভূগপদ- 
চিহ্ন একমাত্র নারায়ণই বুকে ধারণ করেনান, মার্তপ্ড- 
দেবও ভন্তের হাতে ধরা দিয়েছেন কোণার্ক তাঁর্থে। 
কৌস্তুভ বললে, তথাস্তু ! 
মহামাত্য তাঁর প্রাতশ্রন্াত অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করোঁছলেন। কোঁস্তুভের স্বহস্তে গড়া বশ্বকর্মার 
প্রাতম্নাতটি আপনারা আজও দেখতে পাবেন জগ- 
মোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে মার্ত আজ মণ্ড- 
হান (চিত্-11.9)। 
কোস্তুভও রেখেছিল তার প্রাতশ্রন্রাত। বছরের 
পর বছর সে কাজ করে গেছে কোণার্কে। তরুণ 
ভাস্কর হয়েছে প্রোঁঢ়, ক্রমে বদ্ধ । কোণার্ক' দেউল 
শেষ হবার পরেও তার ছদ্ট হয়ান। ছু্‌টেছে কাঁল- 
শ্গের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। রাজাদেশে। গড়ে 
গেছে মন্ত । একের পর এক, তারপর আবার এক! 
কে জানে কোথায় সে জীবনের শেষ শ্বাস ত্যাগ 
করোছল। হয়তো বাপের মতোই মৃত্যুকালে তার 
মচ্টিতেও ধরা ছিল ছোঁন-হাতুড়ি! কোণাক“- 
জগমোহনের উপর-পোতালে তার হাতের কাজ আজও 
দেখতে পাবেন-বুঝতে পারবেন না যে, সে ম্নর্ত- 
গনল নিচের পোতালের ভাস্করের হাতে গড়া নয়। 
বোধকাঁর পঢত্রের হাতে পিতার পরাজয়ই ঘটোছল! 
বন্ধে গাইডকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে 


রাজ কি লক্ষ্মীর সোনার অশগ স্বর্ণ দিয়ে মুড়ে দেনান ? 

বন্ধ গাইড ম্লান হেসোঁছল। বলোঁছল, মৃহা- 

মাত্য ক তাঁর কথার খেলাপ করতে পারেন? আজ্ঞে 

হ্যা, মহারাজ সাঁত্যই স্বর্ণালঙকারে মুড়ে দিয়োছলেন 
৷ আপাদমস্তক ! 
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টায়। যে মদুর্তটির ছাব আঁকতে আঁকতে এত কথার 
অবতারণা সেই মাতার হাসির প্রাতাবন্ব পড়েছে 
যেন এ. ক্‌দ্ধ গাইডের মদ্খদ্পণে ! তাই প্রনরায় 
a Be 

ভ জের কাছে ।নয়ে ন? a 
জননীর মতো সে বেচারও কৈ অন্ধ প্রোষত- 
ভর্তৃকার জাবনযাপন করোছল! 

_না বাবদ! মহামাত্যের সঙ্গে মহারাজ 
একমত হয়োছলেন। বলোছলেন, ঠিকই বলেছ 
মহামাত্য_এমন সুলক্ষণা কন্যার অন্যত্র বিবাহ 
অসম্ভব। ও দেবতার ভোগ্য! অজ্ঞ হ্যাঁ, বাকি ! 
লক্ষ্মীর বিবাহ হয়ান_সে হয়োছল দেবদাস! 
দেবতার মণ্দির-চত্বরে খঞ্জন বাজাতো সে! কোস্তু- 
ভের সশ্গে তার দেখাও হয়েছে। কথাবার্তা বলার 
সুযোগ হয়নি। রাজাদেশে কোঁগ্তুভ লক্ষ্্মীরও 
একটি প্রতিম্যার্ত' গড়েছিল! 

_লক্ষ্্বীর প্রতিমযার্ত । কোথায় সেটা ? 

এই তো এতক্ষণ আপনি লক্ষ্মীর স্কেচই আঁক- 

বসে বসে! 

স্বাঁকার করছ, এ কাহিনীর কোনও এঁতিহাসিক 


মংল্য নেই_এ গল্প শ্বাস করাও শন্ত। তব মন 
চায় 


এভাবে রুপায়িত করতে 
পেরেছে-পাথর তো নয়, ও ম্ার্ত যে প্রেম য়ে 
গড়া! (প্লেট, দাক্ষণ) 


একটা কথা। যাঁদও আমরা কলিঙ্ম-স্থাপত্যের 
আলোচনা পঞ্চম পর্যায়ের কোণারক' মন্দিরে সমাপ্ত 
করছি, তার মানে এ নয় যে, কলিঙ্ণ-শিল্পিরা 
সেখানেই থেমে গিয়েছিলেন। পরবর্তী যুগেও ওখানে 
মন্দির হয়েছে, মযর্তে তৈরাঁ হয়েছে, আজও হয়_ 
কিন্তু নিঃসন্দেহে কোণাক'ই এ শিল্পের সর্বোচ্চ- 
শিখর। তারপর যা-কছু হয়েছে তা স্থাপত্য- 
ভাচ্ক্যে'র অবক্ষয়ীরূপ। পরবর্তী মুসলমান আখি- 
পত্যের যুগে রাজানদুগ্রহে বিশাল মন্দির নির্মাণের 
প্রশ্নই ওঠেনি। পৃষ্ঠপোষকের অভাবে এ শিল্প অব- 
ক্ষয়ের পথে যাত্রা শুর করল ; কিন্তু শিল্পীমন তো 
সেজন্য থেমে থাকতে পারে না। প্রকাশের ব্যাকুলতায় 
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তা আপানিই পথ করে নেয়। তাই দেখতে পাই এর 
পরের যুগে কলিঙ্ঘাশলপার দল অন্যান্য অনাবচ্কৃত 
শিল্পরাজ্যে রসের আঁভসারাী।. জন্ম নিচ্ছে ন্‌তন 
ন্‌তন শল্প_হাতে-লেখা প:ঁথর উপর সুক্ষ তাঁলর 
কাজ, পিতল-কাঁসা-রুপার অপনর্ব ঢালাই-এর কাজ, 
বয়ন শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাঁথা ও কাঠের কাজ। বয়ন 
ও বদ্ব্রাশল্পে কালঙ্থাশিল্পাীর এতিহ্য অবশ্য দার্ঘ- 
দিনের। প্রাক-গ্‌প্ত যুগেও কাঁলঙ্গ থেকে জন্প, 
দ্রাবিড় ও বঙ্ণদেশে সৃতাব্্র রপ্তান করা হত। 
বদ্তুতঃ, তামলভাষায় সে দ্বাকবত স্থায়ভাবে গ্ৰাক্ষর 
রেখেছে ; তাঁমলভাষায় ‘সৃতাবন্ত'-এর প্রতিশব্দ 

‘কাঁলশ্গম্‌’। 
স্থাপত্য-ভাক্কর্যে' যা দেখোঁছ, এখানেও তাই 
দেখতে পাচ্ছি_কলিঙ্খ তার স্বকাঁয়তার - ্বাক্ষর 
প্রতিটি শিল্পে রাখতে চার। ওদের রুপা-কাঁসা- 
পিতলের তৈজসপত্রে যে সক্ষম কারিগর তার একটা 
বিশেষজাতের রুপরণীত বা ‘স্টাইল’ আছে। কটকণ 
শাড়ি, কটক মাঁনার কাজ সহজেই তার বিশেষ রূপটি 
মেলে ধরে বলে সে অনন্য। ধরা যাক নত্য-শিল্পের 
কথা। উড়িষ্যার ‘ওড়িসি-নাচ তার বিশেষ ছাপাট 
ছাড়েনি । তামিলনাড়ুর ‘ভারত নাট্যম’ বা 'মোহিনণ 
অট্যম্‌’, কেরলের ‘কথাকাল’, অল্পের ‘কুঁচিপনাঁ্ড, 
উত্তরথণ্ডের ‘কথক’, আসামের “বহ’ অথবা সণ 
পরের ‘মণিপুরা-নাচ যেমন এক-একাঁট আণ্টালক 
তার দাবা রাখে, উঁড়য্যার ‘ওাঁড়াস'-নাচও 


কিন্তু উড়িষ্যার যাবতাঁয় শিল্পকলা আমাদের 
বিচার্য নয়। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র 
তার দেব-দেউলের স্থাপত্য-ভা্কর্যে। উপসং 
এত কথার অবতারণা করছি এজন্য যে, আমাদের মনে 
হয়েছে, কলিঙবাসণরা জাতিগতভাবে শিল্পের ক্ষেত্র 
রক্ষণশাল, ‘কনজার্‌ভেটিভ'। ভাবতে অবাক লাগে 
যে কলিঙ্গ তার শ্রীক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার গোঁড়ামিকে 
সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে ফেলতে পারল_যা নাক 
আসম;দ্ হিযাচলে আর কোথাও সম্ভবপর হল না, 
সেই কলিঙ্গই কাঁ-করে তার যাবতায় শিল্পভাবনায়_ 
ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্যে, সঙ্গীতে, মানার কাজে, 
বস্ত্রশিল্পে এতটা রক্ষণশীল হয়ে থাকল সহস্রাব্দি- 
কীল ধরে। পাদ্রী রাজ্যসমুহের শিল্পস্ফুরণ 
সে দেখেছে, বুবেছে,_কিন্তু নিজ জারকরসে সম্পর্ণ 
জাঁণ' না করে কোনকিছুই সে গ্রহণ করোন। ধরন 


কারুতাঁর্থ কাঁলঙগ 


ভাষার কথা। ‘ওড়িয়া’ বোধকাঁর উত্তর-ভারতের 
সংস্কৃতজ একমাত্র ভাষা যে, অর্ধসহস্রান্দিকালের 
ভিতর সবচেয়ে কম পরিবার্তত হয়েছে। মাগাঁধ 
প্রাকৃত থেকে উচ্ভূত উত্তর-পূর্ব ভারতের ছয়াট ভাষার 


প্রণ্ধান করেছ। ভাবের রাজ্যে, আগেই বলেছ, 
বাঙলার সঙ্গে চিরকালের যোগ আছে কাশাীর ও 
পঢুরীর। সেজন্য কাশী উত্তরপ্রদেশে এবং পুরী 


(বাঙলা, ওড়িয়া, আসাম, মৈথিলী, মাগধী এবং 
ভোজপ;রাী) মধ্যে ওঁড়য়াই তার শব্দের অন্তদ্থ স্বর- 
বর্ণটিকে 'টাঁকয়ে রেখেছে এবং এই ছয়টি ভাষার 
ভিতর রক্ষণশীল ওটড়িয়াই আদিম ‘মাগধ অপজ্রংশ'- 
গল বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। - 

কলিশ্গ দেব-দেউল পাঁরক্রমার শেষে ওাঁড়য়াদের 
এই জাতীয় চাঁরতিক বৈশষ্ট্যটুকু আমরা বিশেষভাবে 


উঁড়িয্যাতে হওয়া সত্তেও এ দহননট স্থানে গেলে 
বাঙালার মনে হয় না যে, বিদেশে এসেছ। 
স্যার জন মার্শাল বলোঁছলেন, ভারতবর্ষে কোন 
এলে তাঁর পক্ষে অন্ততঃ ছয়াঁট স্থাপত্যকণীর্ত 
দেখা উচিত : ‘অজন্তা, এলোরা, সাঁচী, খাজুরাহো, 
কোণার্ক এবং তাজমহল ।’ গণ্ডীটিকে আরও যাঁদ ছোট 
কাঁর তবে বলব, ভারতবর্ষের তিনটি সবশ্রেষ্ঠ সম্পদ 
হচ্ছে_অজন্তা, তাজমহল এবং কোণার্ক। El) 


- কোণাক* 
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॥ ঢাকা ও উৎস-নিৰ্দেশ ॥ 
[ প্রথম সংখ্যাটি ক্রামক, দদ্বতাঁরটি প্ঠার, তৃতায়াটি স্তম্ভের এবং চতুথণিট পংান্তর ] [ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ৷ কাঁলঙ্গ-শল্পের বৈশিষ্ট্য ও যগাৰভাগ 


1.3.1.10 
2.3.1.11 
3.3.1.17 
4.3.1.22 
5.6.2.12 
6.7.2.6 
'7.8.1.25 
8.8.1.28 
9.8.1.31 
10.8.1.38 
11.9.1.5 
12.9.1.6 


শ্ৰিতাঁয় পারচ্ছেদ ৷ 


1.11.2,7 


2.11.2.7 
3.11.2.8 
4.11.2.8 
5.11.2.11 
6.11.2.11 
7.11.2.36 


8.12.1.42 
9.12.2.22 
10.12.2.33 


ব্ৰহ্মপুুরাণ, ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ, শ্লোক 29-31। 
ঝণ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, 147। 
মহাভারত, শান্তিপর্ব, চতুর্থ অধ্যায়। 
য়। 
HELA OL araie Methods, Bannister Fletcher, i 
Advanced History of India, R. C., Majumdar, Vol. II, London, 1950. 
Archaeological Remains Of Bhubaneswar, K. C. Panigrahi, 1961, p. 11. 
Indian Historical QW. Journal Vol. XXI, 45, p. 215. 
J. R. A. S. B., (New Series), Vol. XII, Dp. 68. 
Historical QW. Journal, Dec. °46, D. C. Sarkar. 
History of Orissa, R., D. Banerji, Vol. I, p. 249. 
Arch. Remains of Bhub., K. C, Panigrahi, p. 12. 


Orissa, Vol. I & IL, Hunter. 

“প্্‌রুবোত্তমচান্দরকা’, ভবানাঁচরণ মুখোপাধ্যায় । 

Antiquities of Orissa, R. L, Mitra, Vol. IL 1875. 

J. B. O. R. S., Vol. XII R. Chandra, 1927. 

History of Orissa, R. D. Banerji, Vol. I Dp. 109 & Pp. 219. 


History of the Rajas of Orissa, translated from ‘Vamshabali’ in the Jour. of Asiatic 


Soc. of Bengal, Vol. VI, (1837), PDP. 756-67. 
Ancient India, Vol. V, Dp. 62-105 


Antiquities Of Orissa, R. L. Mitra, Vol. TI, 1880, p. 89. 
Arch. Rem. of Bhubaneswar, Panigrahi, Pp. 183-86. 


ভৃতায় পরিচ্ছেদ ৷ গঢ়ামান্দির যুগ 


1.14.2.19 
2.15.1.19 
3.15.1.21 
4.15.1.23 
5.15.2.12 


6.16.1.13 
7.16.1.25 
8.16.2.38 
9.18.1.12 


10,18.1.29 


বরাবর পর্বত হারে, গয়া জেলায়: 30 উদ্তরে 

Asiatic Researches, Vol. সতে, Leds ny 3 মি, | 

Journal of the Asiatic Soc., Vol. VI, 1837. 

Antiquities of Orissa, R. L. Mitra, Vol. IL, 1880. { 
শিলালপির পংান্ত-সংখ্যা শ্রী বি. এম, বড়ুয়া-কৃত 


“OW Brahmi Inscriptions” গ্রল্থ অন;সারে 
The Early History of India, V3 Smith, 4th Ean ENE Sl 
Arch. Rem. of Bhuba i 9, ৰ 
History of Indian & E 
“Nor is any tr: Ef 
ny trace 0! ’ the figures of Gaja-Luzmi or 
iri, of ETAICCS the Swastika a 

and ১ Several of the Caves not Perhaps the earliest, are 
le Jaina Tirthankaras and their attendants.” History of 

Vol. IL—Sir J. Fergusson, PP. 11-12 
©", Babu Rajendralal Mitra; who had the most ample oppor- 
Orissan Caves, had no suspicion of 
iS readings of the Hati Gumpha 
© of his works (ie Antiquiti i i 
6. uit is 
Ibid, Page 11, {oot note, & [on POEL 


11.18.2.27 


12.21.1.36 
13.24.2.20 
14.25.2.23 
15.25.2.27 
16.25.2.43 


ফাগ;সন জানিয়েছেন, স্বস্তিকা-চিহ্ন জৈন ও বোঁদ্ধধর্মে' সমভাবে একই আক্বততে ব্যবহৃত হয়। কথাটা ঠিক 
নয়। জৈন-স্বাদ্তকা-চিহ্ন দাক্ষণাবৰ্তত (০৫৮৬5৫) । সপ্তম তাঁৰ্থড্কর সুপর্ণনাথের পদতলে ষে 
স্বাস্তকা-চহ্ন দেখা যায় তা সর্বত্র দক্ষিণাবতে‘র। খণ্ডাগার পর্বতে সাতবক্র-গুহায় স:পর্ণনাথের পদতলে 
স্বা্তকা-চহৃটি লক্ষণীয়। অপরপক্ষে বোদ্ধ-স্বস্তকা-চিহ্ন বামাবর্ত। অনন্তগ্নল্ফায় যে স্বাস্তকা- 
চিহ্নাট আছে সোঁট বামাবর্ত* (anti-cl০০kWi5e) ।  বানাীগুল্ফা, গণেশ গ্‌ুম্ফাতেও এ জাতীয় বেশ 


কয়েকটি বামাবর্তে'র দ্বাস্তকা-চিহ্ন আমার নজরে পড়েছে। 
Artaballava Mohanti Lectures, 1st Series, Prof. S. K. Chatterji. 


History of Indian & Eastern Architecture, J. Fergusson. 
Artaballava Mohanti Lectures, S. K. Chatterji, 
Archaeological Remains of Bhubaneswar, Panigrahi. 


‘ঢাঁকরা ঢাক বাজায় খালে বিলে’, 28.3.1939, ‘আকাশপ্রদাীপ’, রবান্দরনাথ। 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ ৷ কলিশ-দ্থাপত্যের মোঁল-পাঁরচয় 


1.27.1.23 
2.27.1.26 
3.27.2.1 

4.33.1.19 


5.35.2.13 


‘কণারকের মান্দর’, অধ্যাপক র্মলকুমার বস । 


ডাঁড়য্যার দেব-দেউল’, মনোমোহন গণ্গোপাধ্যায়। 
Antiquities of Orissa, Vol. IL, R. L. Mitra. 


“Within the tower (of the Rekha-deul of the main temple at Lingaraja) is the cella, 
19 it. square, but instead of a ceiled chamber, it is continued upwards some- 
what in the manner of a well or chimney, forming a hollow space through- 
out the entire height.”—Indian Architecture, Buddhist & Hindu Period, (1942), 
Percy Brown, 'Taraporewalla, Bombay, p. 127. 

Bhubaneswar, Smt. Debala Mitra, Archaeological Survey of India, p. 17. 


পণ্যম পারচ্ছেদ ॥ কাঁলঙ্গ-ভাস্কর্যে'র মৌল পারচয় 


1.97.2.16 
2.40.2.7 
3.40.2.16 
4.41.2.30 
5.57.2.19 
6.57.2.19 
7.58.1.2 
8.58.1.7 
9.58.1.17 
10.58.2.8 
11.59.1.11 
12.59.2.26 
13.59.2.89 
14.60.2.20 
15.61.2.43 
16.62.1.41 
17.63.2.27 


‘ভারতশিল্পে ম্চত?, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বাবদ্যাসংগ্রহ, পঃ 27। 

ওঁ, পঃ 29। 

এ, পঃ 29 

‘অজন্তা অপরূপা’, নারায়ণ সান্যাল, ভারতী বক স্টল, তৃতীয় মড্দুণ, 1983, পঃ 168 

‘ভারতীয় ভাক্কর্যে* মিথুন’, নারায়ণ সান্যাল, বেঙ্গল পাবালসার্স, 1980। 

Erotica in Indian Temples, Narayan Sanyal, Navana, 1984. 

Orissa & Her Remains, M. M. Ganguli, 1912. 

History of Orissa, R. D. Banerji, Vol. It p." 46, 

Kama Shilpa, F. Leeson, Taraporewalla & Sons, Bombay, 1962, Preface. 

Bengal Lancers, F. Y. Brown, London, 1930. 

Kama Kalpa, P. Thomas, Bombay, 1959, p. 139. 

Khajuraho Sculptures & Their Significance, Smt. U. Agarwal, Bombay. 

An Article, by M. Danieleu, Marg, Vol. X, No. 3, 1948. 

Kama-Kala, Dr. M. R. Anand, Geneva, 1958, p. 26. 

সনীশ্যামাপদ চক্তবত* অন্যদত ভর্তৃহাঁরর কাঁবতার অংশ। কোথায় পড়োছ মনে নেই, স্মাঁত“নভ'র উদ্ধ্বঁত। 
কনারকের বিবরণ’, অধ্যাপক নর্ম'লকুমার বসু, 1960, পঃ 77-78 < 
Kamasutra, Vatsyayana, Bk. TI, sloka 2. 


ঘম্ঠ পরিচ্ছেদ! আদ হিন্দ্য্য্ুগ 


1.75.2.10 “প্রাচীন বাঙলার রেখ-দেউল বা শিখর-দেউলগ্যল বিশ্লেষণ কাঁরলে সহজেই উহাদের সাঁহত ভুবনেশ্বরের 
দয বত রিশতরামেশ্বর, মুন্তেশ্বর প্রভাত মন্দিরের সাদশ্য ধরা পাঁড়য়া যায় এবং কালের দিক 
নিয়া যে তহাৱা সমসামারক তাহা ব্যথা যায়...অনেকক্ষেরে জগমোহনের পাঁরবর্তে* সম্মখাঁদকের 
দেওয়ালে একাঁট অলিন্দের সংযোজন আছে।” _বাঙালণীর 
SR K ইাঁতহাস, আ'দিপর্ব, নাঁহাররঞ্জন রায়, বুক 
2.76.2.22 ‘ভারতাঁশল্পে ', অবনাল্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বাবদ্যাসংগ্রহ, পণ 8। 
3.80.2.12 কার্লে-চৈত্যের এ ম্চার্ত' দুইটি সে-অর্থে মিথুন নয় ; দাতা এবং তাঁর সহধার্মণাীর যুগলমূত 
একাঁট আলোকাঁচন্র পাবেন The Art of Indian Asia (by H. Zimmer) Vol. IL, plate 1 a 
সপ্তম পাঁরচ্ছেদ ৷ মধ্য হিন্দরযয্গ 
1,86.1.19 Bhubaneswar, Smt, Debala Mitra, Arch. Soc. of India, 1961, P. 42. 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ ৷৷ ডিও 


1.91.18 “বশ্বকোষ’, সাক্ষরতা প্রকাশন, নবম খন্ড, পঃ 211। 

2.92.1.11 বাশ্গালাঁর ইঁতহাস’, আদ পর্ব, নাঁহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পোঁরয়াম, কলকাতা, ১৩৫০, প্‌ 818 
দশম পাঁরচ্ছেদ ৷ পরী 

1.105.1.21 ‘কাঁলচ্গের দেবদেউল’, নারায়ণ সান্যাল, শশ্খ প্রকাশন, ১৩৮১। 

2.105.1.26 ‘ভারতীয় ভাচ্কর্ষে' মিথুন’, নারায়ণ সান্যাল, বেঙ্গল পাবাঁ 1 

3.107.1.23 Epigraphica Indica, Vol. XXXII, PP. 229-38. 

4.107.1.24 Epigraphica Indica, Vol. XXX, pp. 197, ff. 

5.107.1.38 Artaballava Mohanti Memorial Lectures, Series IL, Prof. S. K. Chatterji. 

6.107.2.3 ডাঃ আতর্বল্লভ মোহান্তি কতৃক সম্পাদিত ‘প্রাচী সামাত’, পঃ 23-29। 

7.107.2.4 আচার্য সুনাীতিকুমারের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে গ্রন্থকার কর্তৃক অন্‌দিত। 

8.108.2.37 Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, Vol. LXVIL Pt. I, 1998. 

9.110.2.17 


Konarak, Smt. Debala Mitra, Archaeological Survey of India, 1968, Pp. 76. 


একাদশ পারচ্ছেদ ৷৷ কোণার্ক 


1.115.1.29 
2.116.1.25 


3.118.1.38 
4.118.2.3 
5.118.2.5 
6.119.1.32 


7.120.1.18 
8.120.2.17 
9.121.1.12 
10.121.1,40 
11.121.1.44 
12.121.2.25 


13.124.2.11 
14.126.1.43 
15.129.1.3 


16.131.1.24 
17.131.2.2 
18.131.2.13 


র সে হিসাবে আইন-ই- 
আকবরা-মতে কোণার্ক* মন্দিরের নর্মণণব্যয় 86 কোটি ঢাকা। 
Ain-i-Akbari, Vol IL, Jadunath S 


tt, Cal. 1949, pp. 140-41. 
Asiatic Researches, Vol. XV, Dp. 327. 
Orissa, Hunter, Vol. IT, p. 288. 


এখানে মাদলাপঞ্জী একাঁট ভুল করেছেন তা বোঝা যায়। শাহ্‌ সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়োছল 
পর্ব বংসর অর্থাৎ 1627 শ্রীষ্টাব্দে। খন্দার রাজা যখন কোণার্ক-দর্শনে আসেন তখন 'দল্লাশ্বর 
শাহ্‌জাহাঁ। 
Indian Architecture, Buddhist & Hindu Period, Percy Brown, p. 129. 
Asiatic Researches. XV, (Serampore Series, 1825), p. 326. 
Konarak, Ms. Debala Mitra, Arch. Soc. Pp. 10. 
Journal of the Asiatic S' 


oc. of Bengal, VII, Pt. TI, 1838, p. 681. 
Antiquities of Orissa, Vol. IL, (1880), p. 150. 
একাট প্রচালত ধারণা আছে যে 


১ কোণাক* মান্দিরচুড়ায় নাকি একাঁট চুদ্বক-“শলা বসানো ছল, যাতে 
পতুগাঁজ নাবকেরা দিকভ্রাল্ত হয়ে যেত। তাই পতুগাঁজ বোন্বেটের দল জাহাজ থেকে গোলা মেরে নাক 
এ চুল্বক-শিলা সমেত মন্দিরকে ধংস করে। এ 'কিংবদন্তীর কোনও এঁতহাসিক নাঁজর নেই। গবেষকরা 
এ গল্প দ্বাঁকার করেন না। এ তথ্য 


হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প। 
কনারকের 1ববরণ’, নির্মলকুমার বসু, ক’লকাতা, 1926 
ও, পু 8% 


নরাসংহদেবের অমাত্য বলছেন, ধৰজা-কলস। ওঁরা স্বল্থানে দেখেনান। অথচ দেখা যাচ্ছে তার মাপ লেখা 
হয়েছে “তন কাঠি, আট অশ্যঢ়ল’ (অর্থাৎ ছয় ফুট)। সম্ভবতঃ কলস ও ধবজার যে ধ্াতবদণ্ডাট (চুম্বক- 
মোহাধারণ ) তান দ্বস্থানে দেখেছিলেন তাই থেকে ও মাপ আন্দাজ করা গেছে 

খ্রীঃ পূঃ 1450 অন্দে তৃতীয় আ্যামিনাফিস্‌ কর্তৃক নিামৰ্ত। 

Indian Sculpture & Paintings, E. B. Havell, p. 146. 


মনোমোহন গশষ্গোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার বস। 
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